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সূচীপত্র 
সুতা তৈরির কল আবিষ্কারের কথা 
অন্ধুত ঘড়ি 


প্রাচীন যুগের আতকায় I 
আঁভনব এরোপ্লেনের পাঁরকঃপন। 
অভিনব হেলিকপ্টার 
amas প্রাণী 

ফ্লাথ-হুইল বাস 

এক্স রে 

বান্ধশূন্য বৈদ্যুতিক আলো 
ট্রানজিস্টর 

স্টীম এাঁঞ্জন 

ap ও আলাপন 
প্ল্যানেটোরিয়াম 


বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অন্যতম ARE 
গোপালচ্্্র ভট্টাচার্য Ren হিসেবে স্বীকৃত 
লাভ করেছেন, সম্মানিত হয়েছেন। THY তার বড় পাঁরচয় 
: an বাংলা ভাষায় সর্ব- 
সাধারণের উপযোগী 
বিজ্ঞান সাহত্য 
রচনা। অর্ধ 
শতান্দীরও অধিক 
কাল ধরে বাংলায় 
বিজ্ঞান সাহিত্য 
রচনার ক্ষেত্রে তান 
একজন উৎসগাঁকৃত 
লেখক । প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানী হলেও 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় তার ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ । শুধু পশ্পাখি-গাছ-পালা, 
কীট-পতঙ্গের উপরেই নয় 9-97. Fog নিউক্লীয় পদার্থ- 
বিদ্যা, প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও গবেষণার 'বাভন্ন বিভাগে রচিত 
তার বিস্ময়কর অনেক প্রবন্ধই আধুনিককালের বিজ্ঞানীদের 
গবেষণার বিষয় প্রবাসী, উদয়ন, আলোকা, পথ, নবারুণ, 
AW, আনন্দবাজার, যুগান্তর, শিশৃসা্থী, জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ইত্যাঁদ পান্রকায় RE রয়েছে তার শতাধিক প্রবন্ধ । a 
আজও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। 
“বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার' pa জ্ঞান ও বিজ্ঞানা-এ 
প্রকাশিত রচনার একাঁট নির্বাচিত সঙ্কলন--যে সব রচনা 
আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের কাছেই “iq নয়, বিজ্ঞান- 
পিপাসু সব বয়সের পাঠকের কাছেই পরম আগ্রহের বিষয়। 
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> TE তৈরীর Fa আবিষ্কারের কথা 


আত প্রাচীন কাল থেকেই চরকা এবং টাকুর সাহায্যে সূতা তৈরী হতো । 
আজকাল সূতা তৈরী হয় কলে। অবশ্য আজকালও DIT] এবং টাকুর ব্যবহার 
সম্পূর্ণরূপে লোপ গায় নি। প্রায় শ'-দেড়েক বছর আগে সৃতা তৈরীর কল উদ্ভাবিত 
হয়। সৃত। তৈরীর কল প্রথমে কিভাবে উদ্ভাবিত হয়োছল, সে কথাই বলাঁছ। 

আমাদের দেশের SOM যেমন তাত বোনে ইংল্যাণ্ডের তাঁতীরাও সেরকম ` 
ভাবেই তাঁতে কাপড় বুনতে৷ ৷ কাটুনীরা চরকায় সূতা কেটে তপতীদের যোগান 
fro! কিন্ত সারাদিন কাজ করেও হাতে-কাট৷ চরকার TOR তণতের যোগান 
দেওয়া সম্ভব হতো না। কাজেই সৃতার অভাবে ত'তীদের প্রায়ই 9 TO বন্ধ করে 
EIA থাকতে হতো ৷ RR সাধারণ একজন লোকের বৃদ্ধিকৌশলে এই 
অবস্থার অবসান ঘটে | 

খুব সাধারণ একটা RA 'ঘটন৷ থেকে সূত৷ তৈরীর কল উদ্ভাবনের সূচনা 
হয়োছিল। জেমস্‌ হারাগ্রভূস্‌ নামে একজন দুঃস্থ CTO at সূতা কাটবার 
সময় দেবাং তার চরকার টাকুটা খুলে মাটিতে পড়ে যায় । হারাগ্রিভ্স্‌ও সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন টাকুটা মাটিতে পড়েও ঠিক amó 
মত ঘুরতে লাগলো । এই ব্যাপারটা দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধ খেললে যে, 
a টাকুর পাঁরবর্তে যাঁদ কতকগুলি টাক: একই অবস্থায় রাখা যায় তবে তো 
সেগুলোকে একটা চাকার সাহয্যেই ঘোরানো যেতে পারে। তিনি তখনই কাজে 
লেগে গেলেন এবং অসীম ধের্য সহকারে কয়েক বছর SAIS পাঁরশ্রমের ফলে 
এমন একট! কল তৈরী করতে সমর্থ হলেন যাতে একগাছ৷ সূতার পরিবর্তে এক 
সঙ্গে দশগাছ৷ সূতা তৈরী করা সম্ভব হলো ৷ হারাগ্রভ্‌সের স্রীর নাম ছিল জেনী | 
Rea তার স্ত্রীর নামানুসারে এই Fol তৈরীর কলের নাম রাখলেন 
স্পিনিং জেনী ৷ 

হারাগ্রভ্‌স্‌ কিন্ত; এই কল তৈরী করেও তেমন কিছু লাভবান হতে পারেন 
নি! এই নতুন কল উদ্ভাবনের ফলে সেই AVE SÛT সবাই হারাগ্রভূসের ` 
উপর Fa হয়ে উঠলো । তাদের একটা ধারণ! বদ্ধমূল হলো যে, এই কল চালু 
হলে প্রাতযোগিতায় তারা৷ মোটেই দাড়াতে পারবে ন৷ এবং তাদের বুঁজিরোজগার 
বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই তারা সবাই মিলে হারাগ্রভূসের বাঁড় চড়াও হয়ে তার 
কলটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল! হারাঁগ্রভ্‌স্‌ নাঁটংহামে পালিয়ে গেলেন। 


২ বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার 


তাঁর উদ্ভাবিত এই অভিনব aa ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে যন্্ব্যবসায়ীরা যাঁদও 
প্রচুর অর্থোপার্জন করোছিলেন, হারাগ্রভ্‌স্‌ কিন্তু নিঃস্ব অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। 

এর পরে যে Fol তৈরীর কল Cost হয়, সেটির উদ্ভাবক হলেন এমন এক 
vis যার তাঁত বোনা বা FO কাটার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না; চুলের 
প্রসাধন করাই ছিল তাঁর পেশা । O'R নাম হলো রিচার্ড অর্করাইট। কয়েক 
বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি সূতা তৈরীর এমন একাঁট কল উদ্ভাবন করেন 
যাতে একমান্র তুলার পাঁজ যোগান দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই হাতে করবার 
দরকার BOO না। সূতা Coat সম্পার্কত অন্যান্য যাবতীয় কাজ স্বয়ংক্ির a 
ব্যবস্থাতেই চলতো | তিনি এই কল বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং 
মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পত্তি রেখে বান। 

অর্করাইটের সূত৷ তৈরীর কল যতই উন্নত ধরনের হোক না কেন, তাতে 
কিছুটা alte ছিল ı তাতে খুব মিহি সূতা তৈরী হতো না। আজকাল আমরা 
যেমন মহ সৃতার wit দেখতে পাই, সেই মাহ qo তৈরীর কল উদ্ভাবন 
করোঁছল স্যাময়েল কম্পটন নামে এক দুঃস্থ ততীর ছেলে। এই ছেলোঁটির বেহালা 
তৈরী করবার উৎসাহ ছিল অদম্য । সে তাঁতের কাজ করতো এবং অবসর সময়ে 
বেহাল! তৈরীতেই ব্যাপ্ত থাকতে৷ ৷ কিন্ত; তাকে এমনই নিরুষ্ সূতা নিয়ে 
তাঁতের কাজ চালাতে হতো যে, তার বেহালা তৈরীর জন্যে অতি সামান্য সময়ই 
থাকতো ৷ এই জন্যে সে প্রায়ই চিন্তা করতো৷ কলে কেমন করে শাহ সূতা 
কাটা যেতে পারে? এইরূপ চিন্তার ফলে কয়েক বছরের SUIS চেষ্টার সে এমন 
এক যন্ত্র উদ্ভাবন করলো যাতে আজকালকার মত মাহ সৃতা তৈরী কর! সম্ভব 
হলো ৷ কম্পটন তার এই নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রের কৌশল কাউকে জানতে দেয় ন 
সম্পূর্ণ গোপন রেখোঁছল। কিন্তু ব্যাপারটা বোশ দিন গোপন রইল না। 
আশেপাশের সব STOLZ অবাক হয়ে গেল_ কম্পটন এমন মাহ S91 কেমন 
করে তৈরী করে। কম্পটনের Aol তৈরীর গোপন রহস্য জানবার জন্যে সবাই 
তারা উদগ্রীব হয়ে উঠলো ৷ কিন্তু ব্যাপারটা জানা অত সহজ ছিল না। 
pa ছিল আত সতর্ক এবং সঙ্গোপনে তার কাজ চালিয়ে যেতে | শুনা যায়, 
অনেক চেষ্টার পর একটা লোক কোন Sg জায়গায় লুকিয়ে থেকে একদিন. তার 
সূতা তৈরীর alas কৌশল দেখতে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় তার উচিত ছিল, 
যন্ত্রের পেটেন্ট নেওয়া ı কিন্তু সে পেটেন্ট না নিয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বন্তু- 
ব্যবসায়ীদের কাছে তার যন্ত্রের কৌশল বলে দেয়। কয়েক বছর পরে অবশ্য 
পার্লামেন্ট তার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলান্ধ করে তাকে ৫০০০ পাউণ্ড পরস্কার 
প্রদান করে | কিন্ত; এই অভিনব qu উদ্ভাবনের জন্যে A খাণ হয়োছল পার্লামেন্টের 
প্রদত্ত পুরষ্কার থেকে তা-ও পাঁরশোধ করা সম্ভব হয় নি। কাজেই হারাগ্রভূসের 
মতোই তাকে ইহলোক পাঁরত্যাগ করতে E | 


সূতা তৈরীর কল আবিষ্কারের কথা ৩ 


সূত৷ তৈরীর কলের আবিষ্কার কাহিনী শুনে তোমরা RAS হবে। CORA 
যাঁদ কখনও কোন সূতা তৈরীর কারখান৷ দেখতে যাও তবে এই কথ মনে করে 
অবাক না হয়ে পারবে না যে, এই কল আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘকাল 
ORT হয়ে গেলেও আজও এই কলগুলি সেই আবিষ্কারক a তণতীর a 
নামেই আভাহত BR | 


২ we 


Comm বগ!বেনের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই । বিগ বেন হলে। পৃথিবীর মধ্যে সব 
চেয়ে বড় WE | বিলাতের পার্লামেণ্টের উঁচু মণ্চের উপর ঘাঁড়াট বসানো আছে | 
তাছাড়৷ জার্মেনীর ral জ্যোতিবিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল সময়-রক্ষক অপূর্ব ঘাঁড়র 
কথাও হয়ত শুনে থাকবে | কিন্তু Telîs ডেনমার্কে এদের চেয়েও এক বিস্ময়কর 
ঘড় তৈরী হয়েছে। এটিই হবে বোধ হয় পৃাঁথবীর মধ্যে সবশ্েষ্ঠ। এই ঘাঁড়াট 
কোপেনহেগেনের টাউন হলে বসানো হচ্ছে । এতে কেবল ঘণ্টা, মিনিট, সেকেওই 
নয়_দন, মাস, বছর, সূর্যের 
উদয়-অন্ত এবং উদয়াস্ত অনুযায়ী 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময়, 
চ্দ্রসূর্বের ভাঁবয্যৎ গ্রহণ এবং 
আরও অনেক কিছু OTA AA | 
মোটের উপর, সৌরমণ্ডলের 
গাঁতবিধি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় 
এতে CHA যাবে । তাছাড়৷ আর 
একাট বিশেষত্ব এই যে, যেকোন 
লোক এই ঘাড় দেখে তার 
জ্ঞাতব্য বিষয় চট্ট করে বুঝে 
নিতে পারবে। ঘাঁড়টি নাক 
তিন-চার হাজার বছর চলবে। 
এর BATH এরুপ নিখু'্ত হিসেব মত তৈরী হয়েছে যে, ৩০০ বছরে বড় জোর 
0'8 সেকেও গরামল হতে পারে | 
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এই অপূর্ব ঘাঁড়াটর পাঁরকম্পনা করেন জেন্‌ অলূসেন নামে ডেনমার্কের একজন 
কারিগর! পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘড়ি তৈরী করবার জন্যে তিনি 
FORE হন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে তিনি ইউরোপের প্রত্যেকটি শহরে 
ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘাঁড় সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ১১০২ সালে 
ডেনমার্কে ফিরে এসে তিনি এই অভিনব ঘাঁড়র পারিকষ্পন৷ প্রস্তুত করতে শুরু 
করেন। কলকজার প্রয়োজনীয় নক্সা ইত্যাদি তৈরী করতে ৩০ বছর কেটে যায়। 
১৯৩৫ সালের মধ্যে জাটল যন্ত্রপাতির অনেকগুলো অংশ faite হয়। একখানি 
বৈজ্ঞানিক কাগজে তান এই ঘাঁড়র পারকষ্পনার যাবতীয় Toate সম্বন্ধে একাট 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ফলে এ বিষয়ে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা 
এই অপূর্ব কার্ধকরাঁ পরিকল্পনায় এতই বিস্মিত হয় যে, সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘাঁড়র 
নিৰ্মাণ-কাৰ্য সম্পূর্ণ করবার জন্যে একটি কাঁমাট age করেন। বিগত ১৬ বৎসরের 
চেষ্টার এই ঘড়ির নির্াণ-কার্ষ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্সেন তাঁর 
চিরজীবনের সাধনার ফল এই অপূর্ব জিনিসটির পূর্ণ পরিণতি দেখতে পেলেন না৷; 
ইাঁতমধ্যেই তানি ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। 

১৯৪৩ সালে TEA অবশ্য এই ঘাঁড়র একটি নমুনা এবং নির্মাণ পদ্ধাতর 
কতকগুলো নক্সা তৈরী শেষ করোছিলেন। ৪৬ শিট কাগজে ২১৪টি bate 
ATH সমেত ১৪টি নঞ্জার প্রত্যেকটির ৬টি করে কাঁপ তোর করে নিরাপত্তার 
অন্য. সেগুলোকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেখেছেন। ঘাঁড়টার ওজন হবে প্রায় 
১১২ মণ এবং এতে একলক্ষ দশ হাজারের মত বিভিন্ন কলকজা আছে । তৈরীর 
খরচ লেগেছে প্রায় ১৫০,০০০ ডলার ı পরে তোমরা এই Viva সম্বন্ধে বিস্তৃত 
{বিবরণ জানতে পারবে | 
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৩ ধুলিকণীর রহন্তময় ঘূর্ণন 


বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে FATS এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে । রহস্যটা 
হচ্ছে__ধুঁলকণার ঘূর্ণন ৷  সূর্যালোকে ধরলেই ধৃলকণাগুলো TANTS পথ ধরে ঘুরে 
ঘুরে নৃত্য শুরু করে দেয়! কেন এমন RA কথা কেউ বলতে পারে না। এই 
রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে বজ্ঞানীর৷ বিশেষ বাগ্র হয়ে VOR | 

বায়ুশুন্য কাচের SA রক্ষিত ধুলকণার উপর সূর্যালোক ফেলে ফোলক্স 
আরেনহ্যাপ্ট নামে ভিয়েনার এক পদার্থবিজ্ঞানী এই gE রহস্য আবিষ্কার 
করেছেন। 

আলোক-রাশ্ম পড়বামান্রই কাঁণকাগুলে৷ নিয়ামতভাবে TAS পথে ঘুরতে 
থাকে। ঘোরবার পথটা কিন্তু বৃত্তাকার নয়-_ডিস্বাকৃতি। প্রত্যেকাঁট কাঁণকা 
নিজ নিজ মেরুদণ্ডের উপর পাক খেতে খেতে ডিস্বাকৃতি পথে ছুটতে থাকে | 
সেটাও নির্ভর করে আলোক-রাশ্মর উপর; অর্থাৎ এই পথটা খাড়াভাবে হবে, 
` কি শয়ানভাবে হবে, না অন্য কোন দিকে হবে__সেটা আলোক-রশ্মির আপতন 
অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নিয়ামতভাবেই 
ঘূর্ণন চলে; কিন্ত; হঠাৎ যদি একথও মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দেয় তবে সঙ্গে 
সঙ্গেই ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায়। ধুঁলিকণার এই অদ্ভুত ঘূর্ণন, সূর্যের চারাঁদকে আমাদের 
পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 


সুধালোক সম্পাতে এক 19 
কগাগুলো ঘোরে কেন? FMM প্রভাবে উত্তপ্ত বায়ুল্লোতের জন্য 
নিশ্চয়ই নয়! কারণ, ধুলিকণাগুলো থাকে ART AA মধ্যে। তবে এই 
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আবঙনের কারণ TS? আজ পর্যন্ত যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম জানা গেছে তার 
কোনটাতেই এই বূর্ণন-রহস্যের ব্যাখা পাওয়া যায় নি! তবে কি কোন নতুন শাকির 
সন্ধান পাওয়া যাবে? 

আরেনহ্যাপ্টের ধারণা-_বৈদ্যুতিক শান্তর সঙ্গে সপন সদ আলাদা 
একরকমের GS শান্তর অস্তিত্ব আছে। এই চৌম্বক «isa প্রভাবেই ধূলিকণার 
গাঁতবেগের উদ্ভব ঘটে | এই আভনব আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলেও 
CNAE প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আরেনহ্যাপ্টের এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহল কর্তৃক 
এখনও সমার্থত হয় নি। 
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সময়ের হিসেব রাখবার প্রয়োজনীয়ত৷ আঁত প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পদে 
পদে অনুভব করে GPCR! তার ফলে, প্রাচীন যুগেই বাভন্ন দেশে, Tater 
সময়ে সময় নির্ধারণের বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হয়োছিল। জল-ঘাঁড়, বাঁলি-ঘাড়ি, . 
FG, দাগকাটা বাতি এবং আরও কত রকমের সময়-নির্দেশক ব্যবস্থা যে 
প্রচালত হয়েছিল সে সব কৌতৃহলোদ্দীপক 
ইতিহাসের কথা তোমরা আর একদিন শুনবে | 
আমাদের 'নত্যপাঁরচিত ঘাঁড়র যান্্রক-কৌশলের 
বিষয়ে তোমাদিগকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি 
কথা বলাছি | 
আজকাল রকমারি দেয়াল o, পকেট 
ঘাড়, হাত ঘাঁড়র ব্যবহার দেখা যায়। খুটিনাটি 
কল-কৌশলের বৈচিত্র্য ZIG প্রায় সব রকমের 
ঘাঁড়র যান্রক-কৌশলই মূলতঃ পেগুলামের 
দোলন-রীতি অনুসারে গাঁঠত। আজ থেকে 
প্রায় ৩৬৯ বছর পূর্বে সা নগরীর এক গার্জায় 
১নং ছবি বাতির ঝাড়ের দোলন দেখে গ্যালিলিও 
পেঙুলামের দোলন-নিয়ম আবিষ্কার করেন। সেই পেওুলাম থেকেই দোলক ঘাঁড়র 
উদ্ভাবন :সম্ভব হয়! এই পেঙুলাম TTS কার্ধতঃ ব্যবহারোপযোগী হয়োছল তার 
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প্রায় ৯৩ বছর AGP চেষ্টায়। কিন্তু আরও প্রায় একশত বছর 
পরে জর্জ গ্র্যাহাম Te এস্‌কেপমেণ্টের অধুনা প্রচলিত উন্নততর ব্যবস্থার 
উদ্ভাবন করেন। পেঞ্জুলাম TTS এক জায়গায় বায়ে রাখলে ঠিক মত চলতে পারে, 
অন্যথায় অচল. কিন্তু ET হুইল, এস্কেপমেণ্টের কৌশলে নির্মিত ঘড়ির 
কোন অবস্থাতেই চলার ব্যাঘাত ঘটে না | 

ঘাঁড় কেমন করে চলে এখন সে কথাই বলছি | যাঁদও কেবল বর্ণনার সাহায্যে 
aise কৌশলের TAN ব্যাপারগুলো পারষ্কারভাবে SR সহজ নর তবুও 
ছবির সাহায্যে হয়তো মোটাম্াট ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে । ১ নম্বরের ছাবিটা 
দেখ। এতে পেগুলাম MET কৌশলটা দেখানে৷ হয়েছে । ছবির নিচের দিকে ঘ 
চিহ্নিত একাট বড় চাকা । তার গায়ে গ চিহ্নত একা (EÛ চাকা। গ টিহিত 
চাকার পরেই: খ চিহ্নত একট। খাঁজ কাটা ড্রাম। খ চিহিত ড্রাম সমেত বড় 
চাকাটা Tawa দিকে ঘোরে। a 
ড্রামটার গায়ে একট! সর; তার জাঁড়িয়ে 
প্রান্তভাগে ক চিহত ভারের মত 
কোন একটা ভার ঝুলানো যায় তবে 
কি হবে? ভারের টানে ড্রামটা ঘুরতে 
থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘ চাকাটাও ঘুরবে ৷ 
ঘ চাকাটার সঙ্গে চ, জ, ট চাহত 
চাকাগুলে৷ পরস্পরের সঙ্গে দাঁতে দাঁতে 
সংলগ্ন । কাজেই ঘ চাকাটা ঘুরলে অন্য 
চাকাগুলোও ঘুরবে । তবে ঘ চাকা 
ঘুরবে খুব ধারে, চ একটু বেশ, ২নং ছবি 
জ আরও বোঁশ এবং এ বা ট সবচেয়ে বেশি দুতগাঁততে ঘুরবে। কিন্তু 
FA হচ্ছে ড্রামে জড়ানো তারের সবগুলো পাক খুলে গেলে আবার কেমন করে 
তাকে সহজে জড়ানো সম্ভব হবে? ঘড়িতে চাবি দেওয়ার ব্যাপারটাই হলে৷ 
এইখানে । ঘ চাকার রডের অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের বাইরের দিকটা চৌকো । ওতে চাব 
পাঁড়য়ে ঘোরালেই ড্রামসহ রড্‌টা উপ্টোদিকে ঘুরতে পারে। কিন্তু ঘ চাকাটা 
যেমন আছে তেমনই থাকবে, উপ্টোমুখে ঘুরবে না। কেমন করে এ ব্যবস্থা করা 
হয়েছে ২ নম্বরের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে । ২ নম্বরের ছাঁবতে খ চিহিত 
জিনিসটা একটা ক্লিপ_ক চিহিত Ten দিয়ে চাকার বাকানে দাতের মধ্যে চেপে 
ধরা আছে। 

পরিবর্তে ড্রাম ব৷ ব্যারেলের মধ্যে স্প্রিং জড়ানো৷ থাকে । Peris চাবি "দিয়ে 
জড়িয়ে দিলে ঠিক ঝুলানে৷ ভারের মতই কাজ করবে; অর্থাৎ জড়ানো শ্গ্রিংটা 
খোলবার ফলে সমস্ত চাকাগুলোই ঘুরতে থাকবে | 


৮ বিজ্ঞানের আকাম্মক আবিষ্কার 


পূর্বেই বলোছ_ট চিহিত চাকাটা খুব দুতগাঁততে ঘোরে ; কিন্তু ঠ চিহ্নিত 
জিনিসটা তাকে ঠেকিয়ে রাখে । 5 চিহ্নত জিনিসটাকে বলা হয় প্যালেট্‌স্‌। 
APTA দুটা বাহু ঢেঁঁককলের মত এদিক ওাঁদক ওঠা-নামা করতে পারে। 
১ নম্বর চিত্রের ট চিহিত চাকার দীতগুলো দেখছো তো-_একাঁদকে 
হেলানো। এই চাকাটাকে বলা হয় দ্কেপ-হুইল ৷ ARA দ্ুতবেগে ঘুরে 
যেতে চায়। কিন্তু আটক! পড়ে ওই প্যালেট্স্-এর BMA কাটায় । প্যালেট্‌স্‌ 
আটকানো থাকে ১নং চিত্রের Y চিহ্নিত রডের গায়ে। এই রডের ডানপ্রান্তে সরু 
একটা TA তার এ'টে দেওয়া হয়েছে। এই তারটার সামনেই ফ্রেমে আটকানো 
প চিহিত একটা পাতলা Peras সঙ্গে ণ চাহত লম্ব। তার জুড়ে তার নিচের 
প্রান্তে পেগুলামাট ঝুলিয়ে দেওয়া থাকে | চাকাগুলে৷ যাতে তাড়াতাঁড় ঘুরে যেতে 
না পারে তার জন্যেই পেগুলামের প্রয়োজন | পেগুলাম হচ্ছে গাঁত নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র | 
পেগুলামের তারটা গলে যাওয়া চাই ঢ চাহত তারের প্রান্তের গেরোর মধ্য দিয়ে | 
ger চিত্রে পেগুলাম, স্কেপ-হুইল ও প্যালেটের ব্যবস্থা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে | 

এখন পেগুলামটাকে যদি দুলিয়ে দেওয় যায় তাহলে কি হবে? পেঙুলাম্ট। 
দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ নম্রের তারটাও দোল খাবে । ১ নম্বর চিত্রের এ Û, 9, 
ড, ণ, প ইত্যাদ অংশগুলোকেই নং চিত্রে ১, ২, ৩, 8 সংখ্যা দিয়ে দেখানো৷ 
হয়েছে | আচ্ছা, এবার কৌশলটাকে বোঝবার চেষ্টা কর। ১নং রডের সঙ্গে ২নং 
তার এবং প্যালেটটা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন । কাজেই পেগুলামের দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্যালেটটাও এদিকে ওাঁদকে ওঠা-নামা করতে থাকে । পূর্বেই বলেছি প্যালেটের 
FM SAL চাকাটাকে আটকে রাখে। নচেৎ চাকাটা JACA ঘুরে AS | প্যালেটটা 
AAN করবার মুখে চাকাটা এক এক দাত করে থেমে থেমে ঘুরতে থাকে | 
স্কেপ হুইলের দাতগুলোর গঠন দেখছো তো 2 -_টেরছা৷ করে কাটা__সাধারণ 
চাকার দাতের মত সোজ৷ নয়। এই জন্যে প্যালেটের সূহ্মাগ্র, চাকার দাতের ফাঁক 
থেকে পর্যায়ক্রমে ওঠা-নাম৷ করবার সময় পেঙুলামের দোলনের তালে তালে তাতে 
এক একট করে VIA লাগে । এর ফলে পেগুলামের দোলনও অব্যাহতভাবে 
চলতে থাকে। CAGE, প্যালেট ও স্কেপ-হুইলের কৌশলে চাকাগুলোকে আঁত 
মন্থরগাঁততে একটু একটু করে ঘুরতে হয় বলে একবার দম দিলে ঘাঁড় ৭৮ দিন 
কি তারও বেশ সময় ধরে চলতে পারে | 

ঘাঁড়র কাটা UR ঘোরে-_এবার সেটা দেখা যাক। এবার ১ নম্বর {চত্রের 
বী-দিকের অংশটা লক্ষ্য কর। চ-চাকার ও চিহ্নিত au since অনেকটা 
বেরিয়ে আছে। রডের এই বাইরের অংশটুকুর গোড়ার দিকে আটকানে৷ আছে 
ছোট্র একটা চাকা ৷ এই চাকাটা আবার খ চিহ্নিত বড় চাকাটার সঙ্গে দাতে সংলগ | 
ছ চিহিত চাকাটা রডের গায়ে আলতোভাবে বসানো আছে। গ দাতের সঙ্গে 
সংলগ্ন থাকার ফলে ছ চাকাটা আঁত ধারে ধীরে ঘোরে। এই চাকাটার সঙ্গে 


ঘড়ির কথ৷ ৯ 


ঘাঁড়র ডায়েলের উপরে ঘণ্টার কীট। বসানে৷ থাকে৷ মিনিটের কাটা বসানো থাকে 
ড চিহ্নিত রডের প্রান্তভাগে | ul 

cima ঘাঁড়র প্রধান অসুবিধ৷ হলো__একে STAR কোন স্থানে বাঁসিয়ে 
রাখলে ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে ; কিন্ত; কোন রকমে স্থানচ্যাত ঘটলে__ 
হয় সময়ের WOR ঘটবে, নয়তে৷ বন্ধ হয়ে যাবে। এই অসুবিধা দূর করবার 
জন্যে পেওুলামের স্থলে ব্যালান্স হুইলের প্রবর্তন হয়। FR আলের উপর একটা 
ভারী চাকা বসানো ৷ FE কর৷ খুব পাতলা ash সরু Peer ভিতরের 
প্রান্তভাগ আটকানে৷ থাকে চাকার রডের সঙ্গে স্প্রি-কুগুলীর বাইরের প্রান্তভাগ 
আবদ্ধ থাকে ঘাঁড়র ফ্রেমের সঙ্গে । এ-অবস্থায় চাকাটাকে A দিলে পেওুলামের 
এঁদক-ওাঁদক দোলনের মত পর্যায়ক্রমে একবার এঁদকে, আবার ওঁদকে পাক খেতে 
থাকবে। চাকাটার এই এঁদক-ওাঁদক পাক খাওয়া যাতে বন্ধ না হয়ে যায় 
সেজন্য ব্যবস্থা করা৷ হয়েছে__টেশীককলের. মত শয়ানভাবে স্থাপিত একটা A রড্‌ 
বা লিভারের | ব্যালান্স হুইলের একপাশ থেকে ছোট্ট একটা কাটা বেরিয়ে থাকে | 
এই কীটাটা, চাকার পাক-খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওাঁদক করবার সময় 
ঢেশিককলের মত িলভারটাকেও পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে আবার ওাঁদকে ঠেলে 
নিয়ে যায়। এর ফলে স্কেপ-হুইল একটু একটু করে ঘুরতে থাকে । মোটের 
উপর পেওুলাম ঘাঁড়র যে যান্রক-কৌশলের কথা বলোছি এতেও সেই একই 
ব্যবস্থা ৷ ব্যাতক্লমের মধ্যে কেবল হেয়ার-স্প্রিং ও We হুইল । বড় চাকার 
উপর মেইন স্প্রিং বাধা আছে। 

পকেট ঘড়ি এবং হাত ঘড়ির aras ঠিক এই রকমের । তবে 
eons কতকগুলো যান্ত্িক-কৌশলের পার্থক্য আছে। ঘাঁড় চলার কৌশলটা 
যাঁদ বুঝে থাক তবে পকেট ঘাঁড় বা হাতঘাঁড়র কৌশলটাও অনুমান করতে 
পারবে | 


রচনাকাল, ১৯৪৯ 


৫ স্টীম টারবাইন | 


'টারবাইন' কথাটার অর্থ হলে৷ ঘাঁণ বায়ু । a e যে যন্ত 
LR মত জোরে ঘুরতে থাকে তাকে বলা হয় স্টীম টারবাইন। স্টণম 
এজন ও স্টীম টারবাইন একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্ত 
উভয়ের চলবার কৌশল বিভন্ন । স্টীম এঞ্জিনের মোটামুটি বিবরণ থেকে 
নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ অনেক রকম যান্রিক-কৌশলের ব্যবস্থা করে aro 
সাহায্যে কাজ আদায় করে নেওয়া হয়। কিন্ত স্টীম টারবাইনে iy 
asta মত অত জাঁটল কলকৌশলের বালাই নেই । খুব সহজ উপায়ে ঘুড়ির 
লাটাইয়ের মত লৌহ-নার্শত বিরাট এক একট! পদার্থ বাম্পের ধাক্কায় ঝড়ের মত 
ঘুরে যাচ্ছে | শহরের মত বিরাট এক একটা জাহাজকে টারবাইন চালিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে অথচ তার কল-ঘরে ঢুকে দেখ একটানা একটা মিহ-সুরের মত শব্দ 
ছাড়া আর কিছুই তোমার কানে যাবে না। তা ছাড়া কোন যন্ত্রপাতিরও ঝামেলা 
নেই। আর যেসব যান-বাহন, কল-কারখানা স্টাম এপ্রিনের সাহায্যে চলে, তাদের 
কল-ঘরে ঢুকে দেখ, মনে হবে, যেন শত সহস্র দৈত্য-দানব ঝাঁঝর fear 
WR তুলে তাওব নৃত্য শুরু করে 
MER | তাদের আস্ফালনে পায়ের 
নিচে মাটি থরথর করে কাপছে, শব্দে 
কানে তাল৷ লেগে যাবে। মোটের 
= উপর স্টাম টারবাইনের তুলনায় স্টণম 
১নং ছবি £ Bly টারবাইন a কতকগুলো কার্যকরী অসুবিধ৷ 
আছে। তবে ছোটখাট কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি চালাতে স্টগম এঁজনই 
অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক | aa রণপোত, লাইনার, বিরাট ভায়নামো 
বা বৃহৎ কলকারখানা চালাতে টারবাইনের কার্যক্ষমত৷ অতুলনীয় । টারবাইনের 
ঘূ্ণনবেগ অসম্ভব ai! এই ধূর্ণনবেগ কমিয়ে আনতে না পারলে 
টারবাইন থেকে কাজ পাওয়া "jg l ঘূর্ণনবেগ বেশি হলে কেন কাজ 
পাওয়া যায় শা, একাট দৃষ্টান্ত থেকেই তা’ পরিষ্কার বুঝতে ARA 
১৮৯৪ সালে টার্বীনয়া নামক ছোট্ট একখানা বালতি জাহাজে সর্বপ্রথম 
স্টীম টারবাইন বসিয়ে পরীক্ষা করা হয়। টারবাইন চালানো হলো ৷ 
অসম্ভব বেগে ঘুরতে লাগলো, জাহাজের প্রোপেলার ৷ ( প্রোপেলার, ইলেকাট্রক 


স্টীম টারবাইন ১১ 


পাখার মত একট যন্ত্র । জাহাজের পিছনে জলের নিচে থাকে৷ ধূর্ণার়মান 
প্রোপেলার, BA প্যাচের মত জল কেটে জাহাজখানাকে সামনের দিকে ঠেলে "নিয়ে 


২নংছবিঃ a টারবাইন 


যায় | ) প্রোপেলার ঘুরছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জাহাজ Cl এগুতে চায় না। 
অনেক চেষ্টায় বোঝাই গরুর গাড়ির মত খাঁনকটা, এগুলো বটে, কিন্ত গাঁতবেগ 
ঘণ্টায় মাইলখানেকও নয়। এাঁ্জানয়ার মহলে চাণ্ল্যের সাড়া পড়ে গেল__ 
ঝড়ের বেগে প্রোপেলার ঘুরছে অথচ জাহাজ চলছে না__এতে৷ ভারী অদ্ভুত 
ব্যাপার! পরাক্ষা শুরু হয়ে গেল। কাচের জানালা দেওয়া বৃহৎ জলের ট্যাঙ্কে 
fates গাত-বেগে প্রোপেলার ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং ফটো নেওয়া হতে লাগল। 
অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে দেখ! গেল, প্রোপেলার যখন মাঁনটে ১৫০০ বার 
করে পাক খেতে থাকে তখন তার চারাদকে একট ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। 
জলের fa এই ফাঁকা জায়গাটা অনবরতই একটা কণ্ঠুরীর মত ঘূর্ণায়মান 
প্রোপেলারটাকে ঘিরে থাকে | কাজেই প্রোপেলারটা জলে ধারা দিয়ে জাহাজখানাকে 
আর সামনে ঠেলে নিতে পারে না। ছোট বড় চাকা সংযোগে প্রোপেলারের 
ূ্ণন-বেগ কমিয়ে সমস্যা সমাধানের মতলব হলে৷ ; কিন্ত; দেখা গেল, তাতে অযথা 
বাষ্প খরচ হয়ে যায়। অথচ স্বাভাবক ভাবে চালালেও প্রোপেলারের ঘূর্ণন-বেগ 
হয়ে যায়_অসম্ভব বৌশ ৷ অবশেষে সার চা্লস্‌ পারসন্স্‌ আভনব উপায়ে এই 
সমস্যার সমাধান করেন | | 

idm জাহাজে ছিল একটা মাত্র টারবাইন ও বড় রকমের একটা 
প্রোপেলার। সেখানে তান পরস্পর সংলগ্ন TOA) ছোট ছোট প্রোপেলার বাঁসয়ে 
MER! একই ary পর পর [তিনটা টারবাইনের ভিতর প্রবেশ করে তিনটা 
প্রোপেলার ঘুরিয়ে দিত ৷ তিনটা টারবাইনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত 
হওয়ার ফলে প্রোগেলারের ধূর্ণন-বেগ কমে গিয়ে মিনিটে পাচশ'বার করে পাক 
খেতে লাগলো ৷ পারসন্স্‌ উদ্ভাবিত এই নতুন ধরনের টারবাইন বাঁসয়ে ১৮৯৭ 

২ 


১২ . বিজ্ঞানের আকাস্মক আবিষ্কার 


সালে টার্বীনয়াকে আবার জলে ভাসানে৷ হলো । এবার টার্বানয়া সবাইকে 
স্মিত করে অসম্ভব দুতগাতিতে জল কেটে চলতে লাগলে৷ ৷ 

স্টীম টারবাইনের উৎপত্তি এবং তার চলবার কৌশল সম্বন্ধে এখন. তোমাঁদগকে 
মোটামুটি বুঝিয়ে বলছি। পূর্বে Wis aer প্রসঙ্গে তোমাঁদগকে হিরোর 
ARTA ধাতব গোলকের কথা বলোছুলাম। এই ধাতু-গোলকের আর একটু 
উন্নত সংস্করণের ব্যবস্থা করা হয়োছিল ১নং চিত্রের বাঁ-দকের ছবির মত করে | 
নিচে বড় একটা আবদ্ধ-মুখ কড়াইয়ের মত বয়লার ৷ বরলারের উপর দুটো খু*টির 
মধ্যে একটা ফাঁপা ৷ TO দুটোর ঝাকানে। মুখের উপর ফীপা গোলকটা আল্‌তো- 
ভাবে বসানো | বয়লার থেকে বাষ্প উঠে ফাপা নলের ভিতর দরে গোলকটার 
মধ্যে প্রবেশ করে। সেখান থেকে গোলকের গায়ের বাঁকানে। মুখ দুটে। দিয়ে জোরে 
বেরিয়ে যায়। এই বা্পের ধার্কাতেই' গোলকটা ঘুরতে থাকে। RAR এই 
ঘূর্ণায়মান ধাতব গোলকই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বপ্রথমে উদ্ভাবিত আঁত সরল গঠনের 
স্টীম টারবাইন ও স্টীম aie | উভয়েই চলে বাস্পের সাহায্যে । কিন্তু উভয়ের 
মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য হচ্ছে এই বে, টারবাইন চলে-__বাপ্পের ধাক্কায়, আর এঞ্জন 
চলে__বাম্পের চাপে ! যাহোক, হিরোর এই যন্ত্র আঁব?ঃত হয়েছিল খৃস্টের জন্মের 
প্রায় দুশো বছর আগে। তারপর অনেককাল পর্যন্ত এ যন্ত্রের উন্নতি করবার 
জন্যে কেউ কিছু চেষ্টা করেছিলেন বলে জান৷ যায়ান এরপরে সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে আবার টারবাইনের মত এক রকম যন্ত্র উদ্ভাবনের কথা জানা যায়। 
১৬২৯ সালে ব্র্যাংকা নামে একজন ইটালিয়ান এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করেন। 
১নং চিত্রের ডানাদকের ছবিটা, দেখলেই ব্র্যাংকা-উদ্ভাবত টারবাইনের কৌশলটা 
বুঝতে পারবে | একটা ভারা চাকার গায়ে পর পর কতকগুলো ছোট ছোট “খাঁজ 
কাটা । বেড়টার খুব কাছেই টেরছাভাবে একট নল বসানো আছে। এই নলের 
“মধ্য দিয়ে বয়লার থেকে খুব জোরে বাষ্প বৌরয়ে আসে । এই বাপ্পের ধাক্কাতেই 
চাকা ঝড়ের বেগে ঘুরতে থাকে | 

এর পরে ১৬৮০ সালে সার আইজাক নিউটন বাস্পের ধাক্কায় গাঁড় চালানোর 
এক অপূর্ব পরিকলম্পন৷ প্রস্তুত করেন। গাড়ির মধ্যে স্থাপিত হয় বয়লার | 
বরলারের নিচে আগুনের চূল্লী। বয়লার থেকে পিছন দিকে বার্ধত নল। এই 
নলের মুখ দিয়ে প্রচণ্ডবেগে বাষ্প নির্গত হয়। এই বাম্পের ধাক্সাতেই গাঁড় 
সামনের দিকে এাঁগয়ে যায়। নলের গোড়ার দিকে একটা চাবি বসানো AE | 
এই চাবিটার সংগে একটা eral qu’ বা ডাঁট যোগ করা । এই ভাঁটটার সাহায্যে 
চালক ইচ্ছামত বাষ্প বেরুবার পথ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে | 

যাহোক, AS যন্ত্র উদ্ভাবনের পর আড়াইশ’ বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে উন্নত 
ধরনের টারবাইন নির্মাণের চেষ্টা হয়োছল বটে, কিন্তু কোনটাই সাফল্য অর্জন 
করতে পারেনি। ১৮৪৮ সালে আভোঁর নামে qua এক ভদ্রলোক নতুন 
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একস্তকম স্টীম টারবাইনের পেটেণ্ট নেন। কয়েক বছর পর্যন্ত এই যন্ত্র বেশ 
জনপ্রিয় হয়েছল | কিন্তু উন্নত ধরনের স্টীম- visa আবির্ভাবের ফলে তার 
জনপ্রিয়ত৷ হাস পায় । ১৮৮২ সালে সুইডেনের অধিবাসী ডাঃ ডি লাভালই 
প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকরী স্টীম টারবাইন Tat করেন। তার Cols টারবাইনে 
খীজ-কাটা চাকাটার উপর টেরছা-কাটা৷ নলের RNA খুব কাছাকাছি বসানো 
আছে। একই সময় চারটা নলের মুখ থেকে নির্গত বাম্পের ধাক্কায় চাকাটা প্রচণ্ড 
বেগে ঘুরতে থাকে | 

বর্তমান যুগে যে সব প্রচণ্ড sient টারবাইন ব্যবহৃত হয় তার উদ্ভাবক 
হচ্ছেন সার চার্লস পারসন্দ্‌। প্রকৃত প্রস্তাবে তান লাভাল-টারবাইনের অদ্ভুত 
Gato বিধান করেন। লাভাল-টারবাইনে ছিল একটা চাকা । চাকাটার বেড়ের 
পাশে ছোট ছোট খাঁজ কাটা । পারসনৃন্‌ একটা চাকার পাঁরবর্তে একটা লম্বা 
স্যাফট্‌ ব৷ “Ke? উপর গায়ে গায়ে লাগয়ে অনেকগুলো চাকা বসিয়ে দিলেন। 
চাকাগুলোর বেড় ছোট থেকে একাঁদকে ক্রমশঃ বড় হতে হতে আবার একটু 
ছোট হয়ে গেছে । জিনিসটা দেখতে মন্ত বড় একট! পিঁপের wel পটার 
ঠিক মধ্যাদয়ে লম্বালাস্বি ভাবে একট! প্রকাও রড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে । মোটের 
উপর, সব নিয়ে জিনিসটা হয়েছে যেন প্রকাণ্ড একটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত ৷ 
২নং ছবি দেখে 'জীনসট। সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবে। এই লাটাইটা 
বসানো থাকে উভয় দিক বন্ধ বিরাট একটা চোঙের মধ্যে । লাটাইরের চাকাগুলোর 
বেড়ের উপর একাঁদকে বীধানে৷ সরু সরু অসংখ্য খাঁজ আছে। প্রত্যেকটা চাকার 
গায়ে সরু অথচ পাতলা অসংখ্য পাত বসিয়ে এই খাঁজের সৃষ্টি করা হয়েছে। 
একটা থেকে আর একট চাকার মধ্যে যে ফাক আছে, সেই ফাঁকের মধ্যে খাপ খেয়ে 
বসতে পারে এরকমের মিল রেখে বিরাট চোঙটার ভিতরের দিকের গায়ে, চাকা- 
গুলোর মতই অসংখ্য AA পাতের বেড় আছে। বয়লার থেকে প্রচণ্ড-চাপের বাষ্প 
এসে একাঁদক দিয়ে চোঙটার ভিতরে ঢোকে, আবার অন্যাদক Ma (QÎZA যায় | 
লাটাইয়ের চাকা ও চোঙের গায়ের পাতগুলোর মধ্যের ঈষৎ বাকানো৷ ফাঁকই হচ্ছে 
" বোঁরয়ে যাবার রাস্তা ৷ বিশাল এক একটা বয়লার থেকে এই সুক্ষ A ফাকের 
মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাষ্প GRA যাবার সময় ওই লক্ষ লক্ষ পাতলা 
পাতগুলোর উপর সমবেত ধাক্কার ফলে লাটাইয়ের মত বিরাট বন্তুটা ঝড়ের বেগে 
ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান বন্তুটার স্যাফ্‌টের সংগে ATS হয়েই জাহাজের 
প্রোপেলার চলে, ভায়নাম। ঘোরে এবং আরে৷ কত বিরাট কলকজ৷ তাদের নিয়ামত 
কাজ চালিয়ে যায় । 
বোধহয় টারবাইন চলবার মোটামুটি কৌশলটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। বহুকাল 
থেকেই মানুষ জল-ভূত, বায়ু-ভূতকে দিয়ে জলচক্র প্রভাতি যন্ত্র চালিয়ে কাজ আদায় 
করে নিচ্ছিল ৷. কিন্তু জল-ভূতকে MA বৃপান্তারত করলে তাকে দিয়ে আরও 


১৪ বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার 


AM কাজ করানো যার, এ রহস্যটা জানবার পর থেকেই মানুষ-_বাম্পর্পী জল- 
ভূতকে দিয়ে তার বোশর ভাগ কাজ করিয়ে নিচ্ছে। 
এখানেও সেই জল-ভূতকে দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপার । তোমরা আলিপুর 
PERA কোন কোন পার্কের প্রবেশ-পথে ঘূর্ণনক্ষম দরজা দেখেছ নিশ্চয়ই | 
ধর, একটা বড় হলঘরে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে | হলঘর থেকে বৌরয়ে 
যাবার একটা মাত্র দরজা | একবারে একজনের বেশি লোক বেরুতে পারে না। 
প্রত্যেকটি লোক GER সময় দরজাটা খানিকটা করে ঘুরে IA! হঠাৎ যাঁদ 
হলঘরে আগুন লেগে যায় তবে সব লোকই একসংগে ARE আসতে চাইবে 
কিন্তু একবারে একজনের বোঁশ বেরুবার উপায় নেই বলে স্রোতের মত পর পর 
লোক বেরুতে থাকবে আর সংগে সংগে দরজাটাও চার্কর মত ঘুরতে থাকবে | 
এখানেও জল-ভূতকে বরলারে আটকে রেখে প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে ACH পাঁরণত 
করা হয়। সেখান থেকে বাষ্প Era যাবার জনো ঘূর্ণনক্ষম বিরাট একটা 
লাটাইয়ের গায়ের উপর Ma ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আকাবাকা পথ করে দেওয়া 
হয়েছে । বাষ্প এই সব পথ îma বায়। এই সমবেত ধাক্কাতেই টারবাইনের 
ঘূর্ণায়মান গতি উৎপন্ন হয় | 
রচনাকাল, ১৯৪৮ 


(b নিব তৈরির কথা 


প্রাচীন কালে কি দিয়ে লিখতে! ? 

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে খাগ ব৷ শরের কলম Tara ভোজপাতার 
উপর লেখার রীতি ছিল। ভোজপাতা এক রকম গাছের পাতল৷ ছাল। 
তারপর তালপাতার উপর লেখার রেওয়াজ হয়। তারপরে প্রচলন হয় তুলট 
কাগজের ৷ তুলট কাগজে লেখবার জন্যে পাখির পালকের কলমই বোশ 
ব্যবহৃত হতো । রোমানদের সময় কাগজের প্রচলন ছিল না। তখনকার 
লোকের৷ ছোট ছোট মোমের পাতের উপর FR সূক্ম এক রকম শলাকা 
দিয়ে লিখত। তার নাম ছিল '্টাইলাস'। তারপরে তার৷ শরের কলম 
ব্যবহার আরম্ভ করে । কাগজ আবিষ্কারের পর থেকে পালকের কলম বা কইল 
পেনের ব্যবহার প্রচলিত Bl আজকালও অনেকে FI পেন' ব্যবহার করে 
থাকেন। .রাজহাস ব৷ WERI বড় বড় পালক থেকেই 'কুইল পেন' তোর হয়। 
ছোট ছা দিয়ে পালকের কলম কাটা হতে বলে এই হর লই হয়েছে 
“পেন নাইফ'। 


সর্বপ্রথম ধাঁতুনিমিত কলম বা নিবের ব্যবহার শুরু কখন? 

১৭৮০ সালে বা্মংহামের মিঃ হ্যারসন নামে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ধাতু 
Ao fad তোর করেন। কিন্তু তারপর বহুকাল পর্যন্ত জনসাধারণ সে 
জানিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ান। ১৮৮৫ সালেও [িলেতে এক ডজন 
শনবের দাম ছিল ১৮ শালং। বারোটা নিবের এত চড়! দামের কথা শুনে তে 
আজকাল তোমরা শিউরে উঠবে! কিন্তু তখন নিব তোঁর হতো৷ হাতে আর 
এখন তোঁর হয় কলে | 


কি দিয়ে নিব তৈরি হয় ? 

আজকাল নানারকম ধাতু থেকে নিব তৈরি হয় তবে একাজে ইস্পাতই 
বেশিরভাগ ARTS হয়ে থাকে RAR নিব তৌরর কেন্দ্রস্থল বলা যেতে 
পারে। নিব তোঁরর জন্যে শোঁফল্ড থেকে ছ'ফুট লঙ্কা এবং প্রায় দেড় ফুট চওড়া 
ইস্পাতের চাদর বার্সিংহামের কারখানায় আসে । দৈনিক প্রায় !পণ্টাশ লক্ষ নিব 
তাঁর হয় এবং এতে দৈনিক তিন টনেরও বৌশ ইস্পাত লাগে | 


১৬ বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার 
কেমন করে নিব তৈরি হয় ? 
পার যোলটা বিভন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিব তৈরি হয়ে আসে৷ 
প্রথমে নিবের চওড়া দিকের ঠিক মাপ মত ইস্পাতের চাদরটাকে am ফালি করে 
কাটা হয়_এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়__কাটিং। তারপর ফালিগুলোকে গুঁড়িয়ে এবং 
MEI করে এমনভাবে পান দেওয়া হয় যাতে সেগুলো 


স্প্িঙের মত প্রয়োজনানুরূপ স্থিতিস্থাপক হয়ে যায় | 
এই প্রক্রিয়াকে বল৷ EE কর!” । এরপরে 
T সেগুলোকে ডলাই-কলে ফেলে MATT পাতলা SI 


হয়। ডলাই-কল থেকে পাতগুলো মসৃণ ও চকচকে 
হয়ে GRA আসে৷ তারপর প্রেস মেশিনের 
নিব তৈরি সাহায্যে পাতের দুধারে সারিবদ্ধভাবে মোটামুটি 
আকারে নিবগুলো কাটা AAA! এগুলোকে বলা TARA | 
এরপরে স্ট্যাম্পিং মেশিনে মাথার দিকে চোখ কেটে নামের ছাপ ও 
মার্কা দেওয়া হয়। কিন্তু Tate আকৃতিতে পাঁরণত করবার আগে পুনরায় 
এগুলোকে 'আ্যানিল' করা দরকার । পুনরায় 'আ্যানল' করে সেগুলোকে অনেকটা 
নরম করা হয়। নরম হবার পর সেগুলোকে এমনভাবে পরিষ্কার করা দরকার 
যেন তাতে একটুও ময়লা বা Cons পদার্থ না থাকে; পরিষ্কার হয়ে গেলে 
সেই অসম্পূর্ণ নিবগুলোকে গোলাকার পাতে ভর্তি করা হয়। সেই গোলাকার 
WS আবার আরও বড় গোলাকার পাত্রে আবদ্ধ করে কাঠ-কয়লার গুণ্ডা দিয়ে 
আবৃত করে দেয় এবং সব সমেত সেগুলোকে লোহার বাক্সে পুরে জলন্ত চুল্লীতে 
দেওয়া হর । আগুনের তাপে নিবগুলো ঈষৎ লাল হয়ে উঠলেই আবার ঠাণ্ডা 
` করতে দেয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর TR এবং 'পাণ্টিও-এর ব্যবস্থা সমন্বিত 
স্রন-প্রেসের সাহায্যে নিবগুলোকে যথাযথ আকারে পাঁরণত করা হয়। এরপরে 
সেগুলোকে আবদ্ধ পাত্রে রেখে চুল্লীতে পুড়িয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে 33l করা - 
হয়। এর ফলে নিবগুলো খুব শক্ত হয়ে বায়। কিন্তু “IS হবার ফলে ভংগপ্রবণ 
হয়ে পড়ে । ভংগপ্রবণতা দূর করবার জন্যে সেগুলোকে সোডার জলে সিদ্ধ 
করবার পর লোহার সিলিওারের মধ্যে রেখে কাঠ-কয়লার আগুনের উপর ঘোরান 
হয়। এরপরে যন্ত্র সহযোগে অনেকবার ঘবামাজার পর নিবগুলো৷ রূপার মত সাদা 
এবং চকুচকে হয়ে ওঠে । চকচকে হয়ে যাবার পর নিবের চোখ থেকে ডগা পর্যন্ত 
অংশটাকে ঘষে দেওয়া হয়। 
নিবের মাথ! চের। হয় কেন? 
মাথা চেরা না হলে নিবের মধ্যে বেশি কালি থাকে না, এবং লেখবার সময় 
কলমের ডগা থেকে কালিও সমানভাবে প্রবাহিত হয় না৷ ate নিবের ছে'দা না 
থাকতো বা ডগা চেরা না WO তবে সহজে লেখাই সম্ভব হতো না। নিবের 


নিব তৈরির কথা sa 


মাথা চিরে দেওয়া হল সর্বশেষ প্রক্রিয়া । কাটং প্রেসের সাহায্যে মাথা চেরা হয়। 
'চেরবার পর নিবগুলোকে আবার পালিশ করতে হয়, কারণ চেরার ধারগুলো মসৃণ 
না করলে কলমের ডগায় কাল সহজে প্রবাহত হয় না। এরপরে নিবগুলোকে রং 
করে ভার্নিশ অথবা ল্যাকার করা BA | 
ঘূর্ণায়মান সিলিারের মধ্যে শুকিয়ে নিতে হয় ৷ শুকিয়ে গেলে নিবগুলোকে লোহার 
diz উপর ছাড়িয়ে য়ে ña মধ্যে Crem হয়। উত্তাপ দেওয়ার ফলে নিবের 
` এরপর নিবগুলোকে বাছাই করে খারাপগুলো৷ ফেলে য়ে ভালগুলোকে 
প্যাকেটে GTS করে বিক্রয়ের জন্য বাজারে চালান দেওয়া হয়। 


রচনাকাল, ১৯৪৮ 


q আকস্মিক আবিষ্কার 


প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ চিন্তা করে, গবেষণা করে অনেক কিছুই আবিষ্কার 
করেছে। কিন্তু কোন কিছু চিন্তা বা গবেষণা ব্যাতিরেকেই আকাম্মকভাবে এমন বহু 
{জানস ago হয়েছে, যাদের কাঁহনী খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। 

তোমরা অনেকে হয়তো জান, প্যাকারিন নামে সাদ৷ একটা দানাদার জিনিস 
চিনির চেয়ে প্রায় পাচ-শ পঞ্চাশ গুণ বেশি মিষ্ট । এক গ্রাস.জলে সামান্য একটু 
স্যাকাঁরন ফেলে দলেই জলটা FATS হয়ে যায় ; কিন্তু পাঁরমাণে একটু বৌশ হলেই 
জলটা তেতো লাগে | গুড়, চিনি প্রভৃতির পারবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করা হয় 
বটে, কিন্তু এর কোন খাদ্য ব৷ SN নেই । যা হোক, এই স্যাকারন আবিষ্কৃত 
হয়োছিল আকাঁস্মকভাবে। আঁবষ্কারের পূর্বে কেউ ধারণাও করে În যে, চিনির 
চেয়ে এরুপ অসম্ভব রকমের fats কোন পদার্থ থাকতে পারে | 

ফালবার্গ নামে এক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী জন হপ্‌কিলস িশ্বীবদ্যালয়ে 
ATOM থেকে পাওয়া টলুইন নিয়ে একটা পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু বার বার 
চেষ্টা সত্বেও সাফল্য লাভ হচ্ছিল ন! ৷ বিফলতার কারণ বুঝতে ন৷ পেরে ক্লান্ত- 
ভাবে একাঁদন তান ঘরে îa এসে গৃহকত্রীকে কিছু খাবার দিতে বললেন। 
খাবার খেয়ে SFA আবার লেবরেটরীতে যেতে AA! খাবার আন৷ হলে Tota 
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সেই খালি হাতেই খাওয়া শুরু করলেন। কি এ কি ব্যাপার! চা, রুটি যা মুখে 
দেন_ প্রত্যেকটাই অসম্ভব রকম মিষ্ট মিষ্টি তানি মোটেই পছন্দ করতেন 
AOS আবার এত বেশি মিষ্টি ! গৃহকন্রাকে রাগতস্বরে ভর্তসনা করতে 
লাগলেন। কিন্তু গৃহকনত দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে, তানি তাতে মোটেই THis 
দেন নি। 

তবে কি তার নিজের হাতেই কোন মিষ্টি [জিনিস লেগে রয়েছে 2-_এই ভেবে 
তিনি হাতের আঙ্গুল মুখে দিয়ে দেখলেন -সত্যই তো আঙ্গুল অসম্ভব মিষ্টি 
লাগছে । তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে গেলেন লেবরেটরীতে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট যেসব 
রাসায়নিক পদার্থ টোবলের উপর ছিল, সেগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে 
একটির মধ্যে সিক্টির স্বাদ পাওয়। গেল। এর ফলেই আবিষ্কৃত হলো স্যাকারন। 

আর একটা আকস্মিক আঁবক্কারের কথা৷ বলাছ। আজকাল সেলুলয়েড বা 
ব্যাকেলাইটের জিনিসের মত অথচ সেগুলির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জল নান৷ রঙের 
চায়ের পেয়ালা, গেলাস, বাটি, ফাউণ্টেন পেন, ছাতার বাট, চিরুণী ও নানারকম 
বৈদ্যাতিক বন্ত্রপাঁতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে । এগুলি কি থেকে তৈরি হয়__জান ? 
aga তোর হয় দুধ থেকে কোঁজন বা am তৈরি করে, সেই ছানা দিয়েই 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জিনিসগুলি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু দুধের ছানা থেকে 
যে এরূপ জিনিস তোঁর হতে পারে, তা কেমন করে আবিষ্কৃত RAE ? এটাও 
একটা আকস্মিক আবিষ্কার ! 

একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী তার গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। টোবলের উপর 
একটা পাত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা চিজ (পনির ) রাখা ছিল। পনির অর্থাৎ চিজ 
বে ছানা RO আর কিছুই নয়, তা বোধ হয় তোমর৷ সবাই জান! হঠাৎ টেবিলের 
উপর একট৷ বিড়াল এসে পড়লে৷ | বিজ্ঞানীও সঙ্গে সঙ্গে তাড়। করলেন বিড়ালটাকে | 
তাড়া খেয়ে RE লাফিয়ে পালিয়ে যাবার সময় একটা বোতল উল্টে গিয়ে 
ভেঙে পড়লে৷ এ চিজের পান্রটার উপর । তখন কিছু বোঝা যায় নি। বোঝা 
গেল অনেকক্ষণ পরে, যখন দেখা গেল-পান্রটার মধ্যে চিজের FÜRS রয়েছে 
হাতির দাতের মত SIE একট৷ সাদা জানিস। 

কি হলো? দেখা গেল, ওই উণ্টে-পড়। বোতলটার মধ্যে ছিল-_ফরম্যালাড- 
হাইড ৷ ফর্ম্যালডিহাইড পাত্রের পনির অর্থাৎ কেজিনের সঙ্গে মিশে তাকে সাদা 
শন্ত জিনিসে পারবর্তিত করেছে । এ থেকেই গড়ে উঠেছে এই নৃতন শিল্প । 


৮ আবিষ্কারের কাহিনী-উড়োজাহাজ 


উড়োজাহাজ বলতে বাতাসের চেয়ে হাল্কা ও বাতাসের চেয়ে ভারী-_এই 
বেলুন, ভাঁরাজবল, এয়ারশিপ ইত্যাদি | আর বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ন-ন্তর হলো 
বিমান, এরোপ্পেন, উড়ন্ত কেল্লা om | আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ 
প্রথম থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু 
MOR ছাড়া আর কিছু উদ্ভাবন করতে পারে În | কেউ কেউ হাল্কা গোলকের 
সাহায্যে আকাশে ওঠবার কল্পনা করলেও সেটা ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব_ কল্পনা 
মান্র। বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওঠবার কথা কারোরই মাথায় আসে নি। পাখির. 
মত ডান মেলে গ্রাইভারের সাহায্যে আকাশে বিচরণের কথাই সবাই fom কর- 
ছিলেন। কিন্তু যত উন্নত ধরনেরই হোক না কেন, গ্রাইডারে চেপে উচু জায়গা 
থেকে লাফিয়ে পড়ে হাস-মুরগীর মত কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকা যায় TE 
আকাশে ওড়া যায় না। 

অবশেষে সত্য সত্যই আকাশে ওড়া সম্ভব হলো ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের 
দিকে যোসেফ ম'গোলাঁফয়ে এবং এটনে ম'গোলাঁফয়ে নামে দুজন ফরাসী যুবকের 
চেষ্টায় প্রথম বেলুন আকাশে উঠলো ৷ da ছিলেন দুই ভাই। ছোটবেলায় 
খেলাচ্ছলে বড় একটা কাগজের ঠোঙার খোলা মুখটা উনুনের উপর ধরতেই ঠোঙাটা 
ধোঁয়ায় ভাত হয়ে গেল। সেটা লাফিয়ে উঠে সিলিং-এ গিয়ে ঠেকলো। দুই 
ভাই তে ব্যাপার দেখে অবাক! তবে তে! এভাবেই আকাশে ওঠ যায় !--তারা 
ভাবতে লাগলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যারাসুটের সাহায্যে উপর থেকে লাফানোর 
ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একাঁদন যোসেফের নজর পড়লে৷ 
একটা ঝুলনো শার্টের উপর ৷ শার্টটা ঝুলীছল খানিকটা উপরে, উনুনের পাশেই। 
উনূনের গরম ধোঁয়া ঢুকে মাঝে মাঝে সেটা ফুলে ফুলে উঠাঁছল। 

এই ব্যাপার দেখেই বেলুন তোঁরর কথ তাঁদের মনে ওঠে । দুই ভাই মিলে 
কাগজ দিয়ে বেলুন তৈরি করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ 
সালে কাপড় দিয়ে একটা বেশ বড় বেলুন তোর হলো ৷ বেলুনের নিচে ঝোলানো 
একটা লোহার ঝুড়িতে খড়কূটা ভূত করে আগুন জ্বালিয়ে দিতেই অজস্র ধোঁয়া 
উঠে বেলুনের ভিতর ঢুকতে লাগলো ৷ দেখতে দেখতে RAN ফুলে উঠে বিরাট 
আকৃতি ধারণ করলো। তামাশা দেখবার জন্যে বহুলোক জমায়েৎ হয়োছল। 
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ছেড়ে দেওয়া মাত্রই বেলুনটা সকলের চোখের সামনে শী শী করে উপরে উঠে 
মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল । প্রায় সাত হাজার ফুট উপরে উঠে 'মানট কয়েক পরে 
প্রায় দেড় মাইল দূরে বেলুনটা আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে AAA | 

এ খবর ছাঁড়য়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নান৷ স্থানে বেলুন ওড়াবার পরীক্ষা শুরু 
হয়ে গেল৷ প্যারিস আ্যাকাডোঁম অব সায়েস বিরাট asl বেলুন তোর করে 
তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে wie করে ছেড়ে men মাত্রই উপরে উঠে গিয়ে 
মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ৪৪ মিনিট পরে CAI ১৫ মাইল দূরে একটা 
মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে আর হাওরা লেগে Taba ভঙ্গীতে এাঁদক-ওাঁদক দোল 
খেতে থাকে । স্থানীয় FAA এই GSS আকৃতির বস্তুটাকে আকাশ থেকে নেমে 
আসতে দেখে সেটাকে দানে৷ বা দৈত্য বলে ভেবোছল। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তার৷ 
সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে মাঠটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলে! ৷ কিন্তু তাতে কোন 
ফল হলে৷ না দেখে একজন সাহসী লোক এগিয়ে এসে সেটাকে গুলি করে। 
গুলির Texa ভিতর Ma গ্যাস বোরিয়ে {গয়ে AAG চুপসে গেল। তার 
তখন সেটাকে টুকুরো৷ টুকরো করে ছিড়ে দিয়ে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এলে৷ | 

এ বছরেই ফ্রান্সের রাজ৷ ও রাণীর উপস্থিতিতে একট ভেড়া, একট! হাঁস ও 
একটা মুরগীকে বেলুনে করে আকাশে পাঠানে। হয় । বেলুনটা প্রায় দেড় হাজার 
ফুট উপরে উঠে ধারে ধীরে নেমে আসে ৷ এই কয়া প্রাণীই হলে৷ প্রথম 
আকাশযান্রী। এই বেলুন থেকেই ক্রমে ক্রমে ডারাঁজবল এবং গ্রাফজেপেলিন, 
হিণ্ডেনবূর্ণ, আর-১০১ প্রভৃতি আঁতকায় এয়ারাশিপগুলোর আবির্ভাব ঘটেছিল | 

বেলুনে চড়ে মানুষ যখন ইচ্ছামত আকাশে বিচরণ করছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ 
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রাইডার থেকে সর্বপ্রথম এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয়। 
১৯০৩ সালের ১৭ই ভিসেম্বর__অরাভিল এবং উইলবার রাইট নামে আমোরকার 
আঁধবাসী দুই ভাই সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে করে আকাশে ওঠেন। িটিহকের মাঠে 
সোঁদন বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে ওড়৷ দেখবার জন্যে ÍA অনেককে 
আমন্ত্রণ জানয়েছিলেন। কিন্ত মান পাঁচজন ছাড়৷ আর কেউ সেখানে উপস্থিত 
হন fal অরাঁভলকে নিয়ে প্রবল বাতাসের মধ্যেই প্রেনখানা আকাশে উঠে গেল 
এবং মান্র TM সেকেণে ৫৪০ গজ উড়ে fara ভূমিতে অবতরণ করলো । এরপর 
উইলবার প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রবল বাতাসের ধাক্কায় প্লেন সমেত 
পড়ে যান। এরপর ক্রমে ক্রমে তাদের ওড়বার পাল্ল৷ অনেকখানি বাঁড়িয়োছলেন | . 
তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্রেনের GS উন্নতি হতে থাকে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় এর অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এখন শতাধিক যাত্রী নিয়ে 
জেট-বিমান শব্দের চেয়েও দুততর গাঁততে সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাজার 
হাজার মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে। 


9) জাইরোক্ষোপ 


এর আগে তোমাদগকে স্টীম এজন, টারবাইন প্রভতির কথা বলোছ। 
এবার একটা অদ্ভুত যন্ত্রের কথা বলবো ৷ EN মোটের উপর খুব সাধারণ, খুব 
ভারী সামান্য একটা নীরেট লোহার চাকা মাত্র ; কিন্তু তার কার্যকারতার কথা 
শুনলে COMM বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে । রেলের গাঁড়র দুপাশে চাকা, এজন্যে 
রেলের লাইন থাকে দুটা, বরাবর পাশাপাশি করে বসানো ৷ কিন্তু এমন রেলের 
গাঁড়ও আছে যাদের দুপাশে চাকা না থেকে ঠিক মাঝামাঝি, বরাবর একসারি 
চাকার উপরেই চলতে হয় | সাধারণ ট্রেনের মতই লঙ্কা ট্রেনটার আগাগোড়া মাত্র 
এক লাইন চাকা । কাজেই এই ট্রেন চালাবার জন্যে পাশাপাশি দুটা লাইন 
পাতবার দরকার হয় না। অনেককাল থেকেই পেনসিলভেনিয়ার একটা জলা- 
ভূমির উপর "দরে প্রায় শ'খানেক মাইল এক লাইনে রেলের গাড়ি চলাচল করছে | 
এছাড়া আরও অন্যান্য জায়গায় এক লাইনের রেল গাড়ির প্রচলন আছে। যাহোক, 
তোমরা বোধহয় ভাবছ__এটা হতেই পারে না-_একটা Ta লাইনের উপর দিয়ে 
এত বড় বোঝাই রেলের গাঁড় কেমন করে চলতে পারে? সাধারণ যে রেলের 
গাড়ির সংগে COMA পাঁরচিত সে গাড়ির পক্ষে একটা মাত্র লাইনের উপর দিয়ে 
চলা সম্ভব Aa ঠিক। কিন্তু যে রেল গাড়ির কথ৷ বলাঁছি সেট৷ চলে 
অদ্ভুত একরকম যন্ত্রের সহায়তায় । সেই অদ্ভুত ঘন্টার নামই _জাইরোক্কোপ | 
জইরোস্কোপ অনেকট৷ মানুষের মস্তিষ্কের মতই কাজ RL AA যেন প্রয়োজন- 
মত যথাযোগ্য কাজ করে যায়। চলতি অবস্থায় গাড়িটা ন৷ হয় বাইসাইকেলের 
মত খাড়া ARTS পারে, কিন্তু যখন থামে তখন তে কাৎ হয়ে পড়বার কথা। 
কিন্তু স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ও ট্রেনটা ঠিক খাড়া ভাবেই থাকে-গাড়ির 
মধ্যেকার জাইরোস্কোপই তাকে MAT করে খাড়া রাখে । মতলব করে যদ 
অনেক লোক এক সঙ্গে এক দিক দিয়ে গাড়িতে ওঠে বা মালপন্র চাপাবার চেষ্টা 
করে, তবৃও ট্রেনখানাকে সৌঁদকে কাৎ করে ফেলবার উপায় as asters 
ভার বেশি হলে অন্যাদকে ভার চাপিয়ে যেমন পাল্লার দাঁড় সমান রাখা যায়, 
জাইরোক্কোপও তেমান ট্রেনের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। 

টর্পেডোর কথ৷ শুনেছ GO? গেল দুই TO মহাযুদ্ধে কত বড় বড় জাহাজ 
টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে- সেকথা কারে৷ অজানা নেই। এই টর্পেডো 
একটা অদ্ভুত যন্ত্র । AT OMA একটা প্রকাণ্ড বর্মা-চুরুটের মত। অবশ্য 


iA AW 


২২ বিজ্ঞানের আকাঁস্মক আবিষ্কার 


কতকগুলো আবার সোজা নলের মত করেও তৈরি হয়। টর্পেডোর ভিতরে 

ATS কল-কৌশল, কত জাঁটল যন্ত্রপাতি বসানো থাকে তা” শুনলে তোমরা 

বিস্ময়ে অবাক হয়ে বাবে। যদ তোমাদের জানবার আগ্রহ জাগে তবে টর্পেভোর 

কথা পরে জানাব। এখন জাইরোস্কোপের কথাই বলি। কোন জাহাজকে ঘায়েল 

করতে [হলে তার দিকে ডুবো-জ্রাহাজ 

থেকে DIRT ছোঁড়া হয় অনেক দূর 

থেকে ।  উচ্চচাপের বায়ু চালিত 

dara সাহায্যে প্রোপেলার ঘুরিয়ে 

টর্পেডো জলের নিচ দিয়ে ছোটে অসম্ভব ' 
দুতগাঁততে ৷ একে জাহাজ চলন্ত, 

তাতে জলের স্রোত ও জলের ঢেউ 

আছে। এ অবস্থায় দূর থেকে লক্ষ্য- 

বন্তুকে ঠিক জায়গ৷ মত আঘাত করা 

খুবই শল্ত ব্যাপার । ডুবে জাহাজ 

থেকে vta ছোঁড়া হয়, খুব হিসাব 

| করে। টর্পেডো এই হিসাব মতো ঠিক 

জাইরোস্কোগ পথে চলে ; হঠাৎ একটা ঢেউই আসুক 

বা স্রোতের চাপই লাগুক, উর্পেডোকে কিছুতেই তার Fis পথ থেকে বচালত' 
করা যাবে Al) এটাই হলে টর্পেডোর বিশেষত্ব । জাইরোক্ষোপের সাহায্যেই 

এরুপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। 

'দকানর্ণরের জন্যে চুম্বক FAM ব্যবহৃত হ'ত! দেখা গেছে নানাকারণে 
চুম্বক কম্পাস সব সময়ে সঠিক নির্দেশ দেয় না। জাইরো-কম্পাস কিন্তু একেবারে 
fal গেল বুদ্ধে জার্মানরা ইংলযাণ্ডের উপর অনেক উড়ন্ত বোম৷ ফেলোছল। 
বোমাগুলে৷ ভানাওয়াল৷ ছোট 'এরোপ্লেনের মত। চালকশূন্য এরোপ্লেনের মত এই 
বোমাগুলে৷ জাইরোস্কোপের সাহায্যে নির্ধারত দিকে লক্ষ্য বস্তুর উপর পাঁরচালত 
হতে৷ | চালকাবহীন এরোপ্লেনের Fal শুনে থাকবে ; চালকাঁবহীন এরোপ্লেন 
পারচালত হয় জাইরোস্কোপের সাহায্যে! জাইরোস্কোপ সহযোগে আজকাল 
জাহাজেরও এমন ব্যবস্থ। করা হয়েছে যে, চালক হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও জাহাজ 
তার TAS পথেই চলতে থাকে | তাছাড়া তোমরা বোধহয় জাহাজের দোল 
খাওয়ার কথ শুনেছ - জাহাজের দোলন বন্ধ করবার জন্যে জাইরোস্কোপ বসানো 
থাকে। জাইরোদ্ধোপ কেমন করে এই অদ্ভুত কাজগুলো সম্পন্ন করে, বড় হয়ে 
পড়াধুনা করলে সহজেই সে কথা বুঝতে পারবে । তোমাদের কৌতৃহল নিবৃত্তির 
জন্যে এস্থলে কেবল জাইরোস্কোপটা কি রকমের যন্ত্র এবং তার মোটামুটিভাবে 


আলোচন! করবো। 


জ্বাইরোক্কোপ 8o: 


তোমাদের অনেকেই খেলন৷ FG, a নিশ্চয় । ABS গায়ে A 
লোঁত্ত sîva জোরে ছু'ড়ে দলেই ATG, তার আলের উপর ঘুরতে থাকে AT 
আলটা উপরে নিচে দু'দিকেই খানিকটা বের করা থাকতে পারে | ab ঠিক 
মধ্য দিয়ে এফৌড় ওফৌড় করা আলটাকে বল৷ হয় GTS | অন্ষদ কথাটা 
বুঝে রেখ, কারণ একথাটা পরে আরও 
ব্যবহার করা দরকার হবে। যাহোক 
তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ_ঘুরন্ত r 
লাটুকে যাঁদ কৌশলে আঙুলের IAN 
A ঝুলানে৷ সূতোর উপর তুলে দেওয়া 
যায়, সেখানেও তার আল ব৷ অক্ষদণ্ডের 
উপর ঘুরতে থাকে। একাঁদকে একটু 
চাপ, বা dal দিলেও সে তার টাল 
সামলে নেয়। অবশ্য ঘূর্ণনবেগ কমে 
গেলে PIS হয়ে পড়ে যায়। এই AGS 
হলো — জাইরোক্কোপের প্রথম সংস্করণ | 
জাইরোস্কোপ ও ALA মধ্যে কেবল 
এটুকু পার্থক্য যে, জাইরোস্কোপ 
বৈজ্ঞানিক কৌশলে নিখু'ৎভাবে তৈরি 
কিন্তু সাধারণ লাট: সেরূপ Tags নয়। ২নং চিত্র 
অবশ্য চালকবিহীন এরোপ্রেন, জাহাজ বা অন্যান্য ব্যাপারে জাইরোস্কোপের 
সংগে অনেক রকমের জটিল কলা-কৌশল সংশ্লিষ্ট থাকে। তোমরা ইচ্ছা 
করলে নিজেরাই খেলনা জাইরোস্কোপ তোর করে তার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ 
করতে পার ৷ ১নং BIT থেকে জাইরোস্কোপ কিরকম তার হদিস পাবে। নিরেট 
এবং নির্খু'ৎ একটা ভারী চাকার অক্ষদণ্ডের দুদকের সূ'চালে৷ মুখ দুটো চেপ্টা একটা 
বলয় বা রঙের মধ্যে আলতোভাবে বসানো। এই প্রথম fae বা বলয়টা 
অপেক্ষাকৃত বড় আর একটা রঙের মধ্যে চাকার অক্ষদণ্ডের সমকোণে আলের 
উপর ঘুরতে পারে। এই দ্বিতীয় রিংটাও আবার দুটো আলের উপর আলতোভাবে 
বসানো ৷ ফলে এই দাঁড়ায় যে, ভারী চাকাট। প্রথম 'রিঙের মধ্যে যেমন ঘুরতে 
পারে, প্রথম রিংটাও তেমনি দ্বিতীয় রিঙের মধ্যে এবং দ্বিতীয় fae আবার তৃতীয় 
রঙের আলের উপর ঘুরে যেতে পারে। চাকার অক্ষদণ্ডের একাঁদকে ছোট একটা 
IM করে তার সংগে খানিকটা A FO একমুখ বেঁধে দাও। চাকাটাকে একটু 
ঘুরিয়ে সৃতাটা কয়েক প্যাচ জাঁড়য়ে একটু জোরে টেনে ছেড়ে দিলেই দেখবে, 
চাকাটা অসম্ভব বেগে রিঙের মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে । এ অবস্থায় সম্পূর্ণ 
জিনিসটাকে একটা পোঁললের ডগায়ই হোক ব৷ টাঙানো৷ একগাছা সূতার উপরেই 
হোক, যেকোন জায়গায় ছেড়ে দিলেই দেখবে CH FRA মতই খাড়া, শয়ান 
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অথব৷ কাৎ হয়ে স্থিরভাবে ঘুরছে। ঘূর্ণন-বেগ কমে গেলে অবশ্য একাঁদকে পড়ে 
যাবে। ২নং চিত্রে জাইরোক্কোপ একটা মাত্র রিঙের মধ্যে বসানো আছে। ভারী 
চাকা হলে সূতা বেধে ঘোরানো সম্ভব নয়, তাই ওরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে! 
fae) বী-দকের স্ট্যাণ্ডের সংগে এমনভাবে সংলগ্ন যে, অনায়াসেই উপরে ব৷ 
fa দিকে ওঠানামা করতে পারে | রঙের ডানদিকের অংশটা স্ট্যাণ্ের গায়ে 
আটা নর ; অক্ষদণ্ডটা কেবল হ্যাণ্ডেল HT চাকাটার উপর স্থাপিত ৷ হ্যাণ্ডেল 
ঘোরালেই চাকাটা 'মানটে প্রায় ৫০০০ বার করে পাক খেতে থাকে | 

FE বেঁধেই ঘোরাও, কি হাতেই ঘোরাও কিছুক্ষণ বাদেই তার বূর্ণনবেগ 
কমে আসবে। জাইরোস্কোপের ঘূর্ণনবেগ বাঁদ বরাবর সমান রাখবার কোন SIZ 
করা যায় তবেই তাকে ME অদ্ভুত কাজ করানে৷ যেতে পারে। প্রথমত উচ্চ 
চাপের বাতাস সরু নলের মুখ দিয়ে বার করে তার ধাক্কায় জাইরোদ্কোপকে অনবরত 
ঘূর্ণায়মান রাখার ব্যবস্থা করা হয় | তারপরআবার TAS গোলাকার কাগজের বলকে 
বাতাস'অথব৷ ACH ধাক্কায় ঘোরাবার ব্যবস্থা হয়ৌছল। এর পরে wit এঞ্জিন 
সহযোগে জাইরোস্কোপের চাকাটাকে নিদিষ্ট বেগে ঘূর্ণায়মান রাখার ব্যবস্থা হয়। 
ছোট্ট বয়লার, তার সংগে ছোট্ট এ্জনের সাহায্যে ফ্লাই-হুইলটাই জাইরোস্কোপের 
মত ঘুরছে | বয়লারটা আলের উপর বসানো, কাজেই এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে 
আবার সমস্ত জিনিসটারই নিচের দিকে একটা আলের উপর ডাইনে-বায়ে ঘোরবার 
ব্যবস্থা আছে। এরপর জাইরোস্কোপকে নিদিষ্ট বেগে ঘূর্ণায়মান রাখবার জন্যে 
îara“îsa সাহায্য AG হয়। বিন্যুৎশান্ততে যেমন করে মোটর ঘোরে সে 
রকম ma ব্যবস্থাতেই জাইরোস্কোপ ঘোরাবার ব্যবস্থা অবলাস্বত হয়েছে৷ 
প্রয়োজন হলে এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে! তবে জাইরোক্কোপের 
বিশেষত্ব সম্বন্ধে তোমরা এটুক্‌ জেনে রাখ বে, Fates গাঁততে এরুপ অনবরত 
JARA একটা জাইরোক্ষেপের অক্ষদওটাকে যাঁদ সূর্যোদয়ের সংগে সূর্যের দিকে 
মুখ করে রেখে দাও-_তবে দেখবে__ gar সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ করেই 
আছে, বেলা বাড়বার সংগে সূর্য যত উপরে উঠতে থাকবে অক্ষদওটাও তত খাড়া 
হতে থাকবে । তোমরা হয়তো মনে করতে পার জাইরোস্কোপের অক্ষাদ টা 
বরাবর ঘুরে যাচ্ছে। তা মোটেই নয়। অক্ষদওটা সূর্যের দিকে ঠিকই আছে, 
কেবল পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে বলে এরুপ দেখাচ্ছে। অক্ষদণ্টাকে সূর্যের দিকে না 
রেখে উত্তর আকাশের ধুবতারার দিকে নিশানা করে রাখ। দেখবে, সার দিন 
অক্ষাদণ্ডের মুখ সেই এক দিকেই SIKE | কেন এমন হয়? একটু ভেবে দেখলেই 
বুঝতে পারবে । মোটের উপর, জাইরোক্ষোপের অক্ষদণ্ডের মুখ যোদক করে রাখা 
যায় ঠিক সেদিকেই থাকে । এই ব্যাপারের জন্যেই একে দিয়ে চালকাঁবহীন 
এরোপ্লেন, জাহাজ, টর্পেডো চালানো এবং আরও অনেক কিছু অদ্ভুত কাগজের ব্যবস্থা 


করা সম্ভব হয়েছে। রচনাকাল, ১৯৪৮ 


১০ সিন্ক্রোট্রন 


পদার্থের FESTA উপাদান, পরমাণুর অন্তানাহত প্রচণ্ড «isa কথা 


. বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই জানতেন। ক্লান্ত চেষ্টার ফলে মাত্র অণ্প কছু- 


কাল পূর্বে তাঁরা সেই “SCH কাজে লাগাতে পেরেছেন। TNE বোমাই তার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ | এতাঁদনের সাধনার ফলে মানুষ আজ পরমাণু জগতে প্রবেশ 
করেছে। অবশ্য এই প্রচণ্ড শাঁন্তকে কাজে লাগিয়েছে তারা ধ্বংসাত্রক কাজের 
মধ্য দিয়ে। কিন্ত; এই aa মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে ন৷ পারলে কেবল 
RAMA ব্যবহার করেই শক্তি আহরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই আজ 
বিভিন্ন সমস্য সমাধানে এই শাঁডকে কার্ষকরীভাবে প্রয়োগ করবার জন্যে ব্যাপক- 
ভাবে চেস্টা চলছে। সকলেই জানেন. পদার্থের সূক্মতম অংশ যাকে আমরা 
পরমাণু বাল, সেগুলে৷ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কতকগুলো মৌলিক 
কাণকার সমবারে গাঁঠত। যেমন ইউরেনিয়াম একটা মৌলিক পদার্থ 
ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরমাণুর বাইরের দিকে আছে ৯২টা ইলেকট্রন | আর এর 
ভিতরের কেন্দ্রীয়বন্তু অর্থাৎ নিউক্রিয়াসটা ৯২ট৷ প্রোটন এবং ১৪৩টা নিউট্রন 
কাঁণকার সমবায়ে গঠিত | এই কাঁণকাগুলোর মধ্যে ছোট ছোট চিল ছু'ড়ে মারতে 
পারলে পরমাণুকে ভেঙে ফেলা যেতে পারে, অবশ্য ঢিল যাঁদ ঠিক মত জায়গায় 
আঘাত করে। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থটাকে ভেঙে ফেলতে পারলে পদার্থের 
রূপান্তর ঘটানো সম্ভব । পরমাণুর উপাদান বিভিন্ন কাঁণকাগুলোকে va ব৷ 
বুলেটের মত ব্যবহার করে পরমাণু ভাঙবার ব্যবস্থা অনেকাঁদন ধরেই চলছিল । 
এরূপ সাধারণ ঢিল ছোঁড়ার ব্যবস্থায় ইলেকট্রনগুলোকে পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন করা 
কাঁঠন ব্যাপার নয়, কিন্তু পরমাণুর ভিতরকার GERT, অর্থাৎ নিউক্রিয়াসটাকে 
ভাঙাই শভ। পরমাণুর GATOS ভাঙতে ন! পারলে পদার্থের রূপান্তর 
ঘটে ন৷ এবং ভিতরকার সংহত “MS ঝ'র করা চলে না। যেসব মৌলিক 
কণাগুলোকে বুলেটের মত ব্যবহার FA হয় তাদের গতিবেগ অসম্তবরূপে বাড়িয়ে 
তুলতে পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে । এ উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টাই হয়েছে। 
সর্বশেষে ডঃ লরেন্স বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সাইক্লোট্রন নামে অদ্ভুত এক 
বিরাট qa উদ্ভাবন করেন। 

একটা ঢিল হাতে করে যত জোরে ছোঁড়৷ IR একটা দড়ির প্রান্তে 


২৬ বিজ্ঞানের আকাস্মক আবিষ্কার 
বেঁধে Faros কিছুক্ষণ ঘোরাবার মুখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বেশি শাঁস অর্জনের 
ফলে তার গাঁতবেগ অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। দাঁড় বাধা ডিলের মত 
a হলেও কতকটা ওই ধরনে, বৈদ্যীতক ও চৌম্বক sîs সহায়তায় 
সাইক্লোন, বুলেটরূপে ব্যবহৃত কণাগুলোর গাঁতবেগ SALA বাঁড়য়ে তোলে | 
{ঠক তাগ মাফিক লাগাতে পারলে এই বেগবান কণাগুলে৷ যে কোন পদার্থের 
পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলতে পারে | সাইক্রোট্রনের সাহায্যে প্রোটন, 
wer প্রভৃতি ধন-তড়িতাবিষ্ট কণাগুলো {বশ লিয়ন ইলেকট্রন ভোপ্টের 
মত শাঁন্ড অর্জন করতে পারে। কিন্তু এই কণাগুলোর বস্তুপারমাণ ব৷ ভর 
অনেক বোশ | কাজেই গাঁতবেগ খুব বৌশ বাড়ে না । এজন্যেই ra এরুপ 
বুলেটের গাঁত আরও TGA তোলবার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ 
করেন। ফলে, অনেকাঁদন থেকেই Fa za তোর কথা তাদের মনে উাঁদত 
হয়োছিল। অবশেষে ডঃ ওয়াল্টন, 'িটাট্রন তোর করবার কার্যকরী পাঁরকল্পন৷ 
প্রস্তুত করেন৷ ১৯৪৩ সালে ইালনয়েসের প্রোফেসর কার্টে'র উদ্যোগে ১০০ 
ñam ইলেকট্রন ভোস্টের বিটাট্রন যন্ত্রের নিৰ্মাণকাৰ্য শেষ হয়। ইতিমধ্যে 
১১৪২ সালে প্রোফেসর কাস্ট ২৫৯ লিয়ন ইলেকট্রন ভোপ্টের আর একটি 
Sora নির্মাণের পাঁরকল্পন৷ প্রস্তুত করেন। পরে জান৷ গেছে, জার্মান বিজ্ঞানীরা 
নাক তার আগেই -বিটাট্রনের সাহায্যে বিভন্ন রকমের আণাঁবক গবেষণার কাজ 
শুরু করোছিলেন। সাইক্লোট্রনে যেমন ধন-তড়িতাবষ্ট কাঁণকাগুলোর গাঁতবেগ 
বৃদ্ধ করা হয়, বিটাট্রনে CRA খাণ-তড়িতাবিষ্ট বিটাকাঁণকা অর্থাৎ ইলেকট্রনের 
গতিবেগ বাঁড়য়ে তোলা হয় | 

এক ইলেকট্রন ভোল্ট শা সম্পন্ন বিটা-কাঁণকা সেকেণে ৩৭০ মাইল বেগে 
ধাবিত হয় । ১০,০০০ ইলেকট্রন cevê শান্তসম্পন্ন কাঁণকাগুলো৷ সেকেওে প্রায় 
৩৭০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে | ভোপ্টেজ আরও বাড়ে দিলে গাঁতবেগ tay 
Q অনুপাতে অসম্ভব রূপে বাড়ে না, তবে ক্রমশঃ আলোর গাঁতবেগের 
যেতে পারে | আলোর গাঁত সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল | মিলিয়ন 
çerê শাঁন্তসম্পন্ন ইলেকট্রনের গাঁতবেগ আলোর গাঁতবেগের শতকরা ৯৫ ভাগ 
.অর্জন করতে পারে। কারণ অধিকতর “îs বৃদ্ধিতে ইলেকট্রন কাঁণকাগুলোর 
গতিবেগ আলোর গাঁতবেগের কাছাকাছ যাওয়ার সংগে সংগেই তাদের WÎ 

fe ভর বেড়ে am! আগেই বলোঁছ সাইক্রোট্টনে ধন তাঁড়তাঁবষ্ট কাঁণকার 
গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়! q এই কাঁণকাগুলোর ভর বোঁশ বলে 
20,000,000 ইলেকট্রন (rê “le প্রয়োগেও গাঁতবেগ বোঁশ বাড়তে 
পারে না। 

কাজেই ইলেকট্রন বুলেটগুলোর গাঁতবেগ আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে 
বিজ্ঞানীরা এক নতুন রকমের da তৈরি করবার পাঁরকল্পনা করেন। এই TH 


CES এ “29 
নাম Tretia | বিটাব্রন এবং সাইক্লোট্রন, এই উভয় যন্ত্রের মূলসৃত্রের সমন্বয়ে 
মিচিগান ইউনিভাঁসাঁটতে এরূপ একটা বিরাট যন্ত্র তৈরি হয়েছে। নির্মাণ পরি- 
কম্পনাকারী বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন “রেস্ট্র্যাক' | 

এই যন্ত্র সাহায্যে বিটা-কাঁণকা অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলোকে তিনশ" মিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোষ্ট শান্তসম্পন্ন কর! সম্ভব হবে এবং তাদের গতিবেগ বাড়বে প্রায় 
আলোর গাঁতবেগের কাছাকাছি। মোটের উপর এগুলো হবে অপেক্ষাকৃত মৃদু্গাত- 
সম্পন্ন ব্যোম-রশ্মির মত। এরুপ প্রচও গাঁতসম্পন্ন বুলেটের আঘাতে পরমাণুর 
কেন্দ্রীয়বস্তু তো চুর্ণ-বিচুর্ণ হবেই আঁধকন্তু পরমাণুর উপাদান, মৌলিক কাঁণকাগুলোও 
হয়তে৷ রেহাই পাবে All যতদূর জানা গেছে তাতে CTA যায়, বিটাট্রনের সাহায্যে 
মেসন নামক মৌলিক কাঁণকার উৎপাদন, তামাকে কেলে আর JA ক্যাডাময়াম 
এবং প্যালাডিয়ামে রূপান্তীরত Fa সম্ভব হয়েছে। এখন PSEA যে আরও কত 
{ক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে ত’ জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অসীম আগ্রহে 
অপেক্ষা করে আছেন। 


রচনাকাল, ১৯৪৮ 


১১ প্রাচীন যুগের অতিকায় ঘণ্টা | 


ঘণ্টা জিনিসটা কি, সে কথা কাউকে বুঁঝয়ে বলতে হবে A প্রাচীন 
আমলের এই BES শব্দোৎপাদক ABTS আজও প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া Am) 


প্রাচীন আমলে পৃথিবীর Taten দেশে যেমন বিশাল আকৃতির ঘণ্টা তোঁরর 
রেওয়াজ ছিল আজকাল সেটা মোটেই নেই। বর্তমান কালে TTS জ্ঞাপন A 
সময় নির্দেশের উদ্দেশ্যে প্রাচীন আমলের ঘণ্টার কিছু কিছু প্রচলন থাকলেও এক 
মাত্র ফায়ারাব্রগেডের aos বোধহয় সেই সনাতন ঘণ্টার কার্যকরী ব্যবহার 
দেখা যায়। 

যাহোক, কোন্‌ দেশে কে প্রথম ঘণ্টার উদ্ভাবন করোছলেন, সেকথা জানা 
নেই ; তবে আঁত প্রাচীনকাল থেকেই যে কোন কোন দেশে ঘণ্টার প্রচলন ছিল, সে 
বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। fecal প্রাচীন আঁধবাসীরা অঁসারস দেবের 
উৎসবে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে প্রত্যেকাট অনুষ্ঠান শুরু করতে! প্রাচীন' গ্রীক 
পুরোহিতেরাও উৎসবাদিতে ঘণ্টাধ্বান করতেন! তাছাড়৷ গ্রীক সৈন্যদের দুর্গ ও 
ছাউনিতে ঘণ্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রোমানর। ঘণ্টাধ্বান করে সূর্যোদয়ের 
সময় সকলকে জানিয়ে দিত। ইংল্যাণ্ডে নরম্যান রাজাদের রাজত্বকালে রাত্রির একটা 
înîdê সময়ে আলো৷ এবং আগুন নিবিয়ে ফেলবার জন্যে ঘণ্টা্বনি করে সঙ্কেত 
দেওয়৷ হতে৷ ৷ এরই নাম ছিল কারফিউ বেল। 

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর enca উপাসনাকারীদের SATE সমবেত হওয়ার 
আহ্বান জানাবার জন্যে ঘণ্টার ব্যবহার শুরু হয়! ৬৮০ খৃষ্টাব্দ থকেই বোধহর 
ইংল্যাণ্ডে ঘণ্টার প্রচলন হয়। অবশ্য সেগুলো {ছল হাতে-বাজানো৷ ছোট ছোট 
ঘণ্টা কিন্তু কখন থেকে আঁতকায় ঘণ্টা তোঁরর রেওয়াজ শুরু হয়, সেকথা সাঠক- 
ভাবে বলা যায় না। তবে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতেই খুব সম্ভব বিরাট cuted 
ঘণ্টার প্রচলন খুব বৌশ হরোছিল। ৪ ভাগ তামা ও একভাগ টিনের মিশ্রণে 
উৎপন্ন সঙ্কর ধাতু দিয়েই ঘণ্টা তোর হতো | প্রত্যেক ঘণ্টার আক্বাতই হতো 
চুড়াসমেত মান্দরের MAR মত। [ভিতরের দিক ব৷ বাইরের দিক থেকে ঘণ্টা 
বাজাবার PSI থাকতো | 

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টাটি আছে রাশিয়ার za শহরে ৷ এই অতিকায় 
ঘণ্টার নাম হচ্ছে জার কলোকল। এই বিরাট ঘণ্টাটি নাকি ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে 


প্রাচীন যুগের আঁতকায় ঘণ্টা ২৯ 


ঢালাই করা হয়। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে একটা বৃহৎ আগ্রকাণ্ডে ঝুলানো অকহা থেকে 
ঘণ্টাটা মাঁটতে পড়ে যাওয়ার ফলে সেট! ফেটে অকেজো হয়ে যায়। অনেককাল 
এভাবে মাটির উপরে পড়ে থাকবার পর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘণ্টার নিচের মাটি 
খু'ড়ে একটা গির্জা তৈরি কর হয় এবং বিরাট ঘণ্টাট সেই ভূগর্ভষ্হ NER Ta 
হিসাবে থেকে যায়! মস্কোতে অবশ্য ব্যবহারোপযোগী আরও একটা অতিকায় 
ঘণ্টা আছে। সেটা ঢালাই করা হয়ে'ছল ১৮১৭ খৃস্টাব্দে । এটা পুরাতন 
অকেজো ঘণ্টার কাছেই উচু একট! মণ্ডে ঝুলানো, আছে । এটাকে বল৷ 231-- নিউ 
বেল। এটার ওজন ১২৫ টন। ব্রহ্মদেশের মিঙ্গুনেও ১২৫ টন ওজনের একটা 
আতিকায় ঘণ্টা আছে। চীনের পিকিন শহরেও AT বড় ঘণ্টা আছে তবে তার 
ওজন অনেক কম -৫৩ টন TE! তবে বৃহত্তর ঘণ্টা TAOS বেশি দেখ৷ 
যায়। ইংল্যাণ্ডের গ্রেট পল নামে ঘণ্টাঁটর ওজন ১৭ টন। ১৪৮২ PA এই 
ঘণ্টাডি ঢালাই করে সেন্ট পল ক্যাথেড্রেলে ঝুলানে৷ হয়! তাছাড়া AIA 
পার্লিয়ামেণ্ট ভবনের ক্লক টাওয়ারের বিগ বেন নামক ঘণ্টাঁটও বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
১৮৫৬ খৃস্টান্দে বিগ বেন ঢালাই করা Ba প্রথমে এর ওজন ছিল ১৪ টন; কিন্তু 
ফাটলের ফলে একে পুনরায় ঢালাই করা হয়। তখন ২২ টন মাল কম হয়। কিছু 
কাল পরে এতে আবার ফাটল RA অংশটুকু কেটে CHEM হয়। এই ঘণ্টার 
হাতুড়ির ওজন হচ্ছে ৬ Za | এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডে আরও কয়েকটি ঘণ্টা আছে। 
তাদের মধ্যে A ক্যাথেড্রেলের ঘণ্টাটির ওজন ১১ টন ১২ হন্দর এবং গ্রেট 


টম নামে পাঁরাচিত অক্সফোর্ডের ঘণ্টাঁটর ওজন ৭ টন ১২ হন্দর। 
রচনাকাল, ১৯৪৮ 


টা ? অভিনব এরোগ্লেনের পরিকল্পনা 


GERI সবাই জান, এরোপ্পেন মাটি ছেড়ে সোজাসুজি খাড়াভাবে আকাশে 
উঠতে পারে Hl | আকাশে ওঠবার সময় মাটির উপর দিয়ে অনেকটা ছুটে যেতে 
হয়। নানা কারণেই সেটা অসুবিধাজনক ৷ মাটি ছেড়ে খাড়াভাবে আকাশে উঠে 
যেতে পারে_-এরকমের এরোপ্পেন Cola করবার জন্যে বিশেষজ্ঞের অনেক দিন 
থেকে চেষ্টা করে আসাঁছলেন। এর ফলে হেলিকপ্টার উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু 


হেলিকপ্টার আর এরোপ্লেনে তফাৎ অনেক। হোলিকপটারের সাহায্যে এরোপ্পেনের - | 


মত কাজ করা সম্ভব নয়। সে জন্যেই বিমাননীবশেষজ্ঞ a এক নতুন ধরনের 
যান্রীবাহণ এরোপ্লেনের পাঁরকম্পন৷ করেছেন। এই প্লেনের উভয় পার্শ্বে, একটির 


মাটি থেকে ক্লমণঃ সোজাসুজি উপরে উঠে যাচ্ছে। নচের দিকে তাকালে মনে হবে 
তারা যেন চৌঁকা স্ট্যাম্পের মত ছোট্ট একটি বিমান-ঘাঁটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে 


আঁভনব এরোপ্লেনের পারকল্পনা î ৩১ 


দেখতে দেখতে গুটানো ডানাগুলি ক্রমশঃ সমকোণে প্রসারিত হয়ে সাধারণ 
এরোপ্রেনের রূপ ধারণ করবে এবং শব্দগাঁততে ছুটতে থাকবে । অপর পৃষ্ঠার ছাব 
থেকে এধরনের এরোপ্পেন সম্বন্ধে মোটামুটি একট! ধারণা করতে পারবে | 

খাড়াভাবে উপরে ওঠবার জন্যে বিশেবজ্ঞেরা অবশ্য অন্য এক রকম 
পরিকল্পনার বিষয়ও foe করছেন। এই পাঁরকল্পনায় এরোপ্পেনখানি যাত্রীদের 
তোলবার সময় মাটিতে লেজের উপর খাড়াভাবে অবস্থান করবে | যাত্রীরা ওঠবার 
পর প্রেনখানি সোজা খাড়াভাবেই আকাশে উঠে যাবে। উপরে ওঠবার পর যান্রিক- 


কৌশলে আপনাআপাঁন সাধারণ এরোপ্লেনের মত শয়ানভাবে উপনীত হয়ে গ্লেন- 
খান ছুটতে AR | 


রচনাকাল, ১৯৫৩ 


S ৩ অভিনব হেলিকপ্টার 


আকাশ পথে অল্প দূরত্বের মধ্যে যাতায়াত ও যে কোন জায়গায় সোজাসুজি 
অবতরণের জন্যে আজকাল হোঁলকপটটোরের ব্যবহার খুবই প্রচালত হরেছে। 
হোঁলকপটারের সাহায্যে আকাশ পথে দেড়শ’ থেকে তিনশ' মাইল অনায়াসেই 
ভ্রমণ Fal যেতে পারে। পাঁখর মত একক আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ 
অনেকাঁদন থেকেই TIA পোষণ করাছল। FS এককভাবে আকাশ-পথে 
বিচরণ করবার জন্যে হেঁলকপুটোরেরই একরকম ক্ষুদে সংস্করণের মত ZI যন্ত্রের 
উদ্ভাবনে তার TIAA সাফল্য লাভ করতে চলেছে। 
একজন মানুষ বহন করবার উপযোগী এরুপ হান্ধা 
হেলিকপ্টার উদ্ভাবন করেছেন__রেমও হস্টেটর নামে 
একজন ফরাসী উদ্ভাবক | এতে উত্ভয়নকারীর পিঠের 
সঙ্গে মোটর সমেত একটা হান্ধ৷ সাইকেলের কাঠামোটা 
এ'টে দেওয়া হয়। মোটরের সাহায্যে পাখা ঘোরে | 
এক গ্যালন ভ্রালানীতে মোটরটি প্রায় ২ ঘণ্টা 
চলতে পারে। এতে এক সেট প্রধান মোটর ছাড়াও 
qiz ঝ৷ টাল সামলাবার জন্যে ALATA প্রোপেলারের 
ব্যবস্থা! আছে। মোটর সাইকেলাঁটর ওজন হবে প্রায় 
আধ Fe | 

আমোঁরকান ía নৌবভাগ সম্প্রাত আর 
একটি নূতন ধরনের হেণিলকপূটার তোর করেছেন। 
জাঁটলতা বাঁজত এই সরল গঠনের উত্ডয়ন যন্ত্রের নাম- 
করণ হয়েছে_হাঁপকপটোর ৷ এই হাঁপকপট্ারের 

অভিনব হেলিকপ্টার সাহায্যে সামারক সজ্জায় সজ্জিত একজন লোক কিছুদূর 
পর্যন্ত অনায়াসে আকাশে উড়ে Tara তার ইচ্ছামত যে কোন স্থানে অবতরণ করতে 
পারে। a নৌবাহিনীর ডেনিয়েল মারাফ সম্প্রতি এই আঁভনব যন্ত্রের 
পরীক্ষা দেখিয়েছেন। হাঁপকপটার তবে এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থাতেই ররেছে। 
অবশ্য এর আঁধকতর উন্নাত সাধনের জন্য চেষ্টা চলছে | 


রচনাকাল, ১৯৫২ 


যান্রক-প্রাণী 


A মেজিনা স্পেকুলেট্িকস N 


zîze প্রাণী হচ্ছে প্রাণীর RSAC তোর কচ্ছপের মত একটি জানস । 
এটার নাম হচ্ছে hm স্পেকুলেট্রিগ্র । এই নকল প্রাণীর খোলাটার ভিতরে 
দুটা ভ্যাকুয়াম টিউব, দুটা ছোট মোটর, একটা ফটো-ইলেকাট্রক সেল এবং 
অন্যান্য {ists Bas UTS আছে। জীবনের {বশেষ লক্ষণই হচ্ছে আলো- 
ছায়া, WAT, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়৷ দেওয়া! এই নকল প্রার্ণীটও জীবন্ত 


প্রাণীদের মতই বাইরের আঘাত উত্তেজনায় সমভাবে সাড়া দিয়ে থাকে | “আলোতে, 
আকৃষ্ট হয়ে এই নকল প্রাণীটা বাদক থেকে ডান দিকে অগ্রসর হবার পথে বাধার 
সন্মুখীন হওয়ার ফলে ঘুরে গগয়ে বাধা আরম করে। পরায় বাধার সন্মুখীন 
হয়ে ফের ঘুর পথে চলে | এরুপভাবে বার বার বাধা এাঁড়য়ে অবশেষে 'না্দষ্ট 


স্থলে উপাস্থত হয়। 


রচনাকাল, ১৯৫৯ 


১ € ফ্লাই-ভুইল বাস 


বৈদ্যাতক পাখা, বৈদ্যাতক মোটর প্রভাতি সবাই তোমরা দেখেছ । বৈদ্যুতিক 
তার যোগ করে দিলেই মোটর চলতে থাকে। mente চলে বৈদ্যুতিক মোটরের 
সাহায্যে । সরবরাহ-কেন্দ্র থেকে উপরের তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে মোটর 
চালায়। তারের সঙ্গে সংযোগ ছন্ন হলেই গাঁড় অচল হয়ে পড়ে । কাজেই 
উপরের তারের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাকে বীধা রাস্তায় চলতে হয়। অবশ্য 
স্টোরেজ সেলের ies বিদ্যুতের ARI মোটর চালানো যেতে পারে, কিন্তু 
তাতে বাসন্ট্রামের মত যান-বাহন চালানো সম্ভব নয়। তবে গাড়ির মধ্যেই বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলে সাধারণ মোটর বাসের মত বৈদ্যুতিক বাস্‌ চালু করতে 
অসুবিধা হতে৷ না, কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদক ডায়নামো বা 
জেনারেটর চাই , জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ পেতে হলে তাকে ঘোরাতে হবে | তার 
জন্যে চাই গ্যাস বা স্টাম ইঞ্জিন। কাজেই সেটা কেন যে সম্ভব নয় সে কথা 
সহজেই বুঝতে পার। 


কিন্তু সমপ্রতি সুইট্‌জারল্যাণের জুরিক শহরে বিদ্যুৎ-চালিত এক অদ্ভুত রকমের 
যাত্রীবাহী বাসু গাড়ির প্রচলন হয়েছে যাতে অভিনব পন্থায় সহজ উপায়ে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ও মোটর চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ; অথচ E বা জেনারেটর 
চালাবার জন্যে এতে পেট্রোল বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। এই 
MT নাম দেওরা হয়েছে_ ফ্রাই-হইল। 

কি কৌশলে এই ফ্লাই-হুইল বাস চালাবার ব্যবস্থা কর৷ হয়েছে সেকথা মোটা- 
মুটিভাবে বুঝিয়ে বলাছ। 

জবারকে এই বাস চলার রাস্তায় দেড় মাইল থেকে দু-মাইল অন্তর অন্তর বিদ্যুৎ 
সরবরাহের জন্যে খুটি স্থাপিত হয়েছে I| প্রত্যেকাঁট খুঁটির মাথায় এক একাট 
প্রসারিত বাহ্‌ সংলগ্ন আছে; কিন্তু ট্রাম গাঁ়ির ট্রীল-তারের মত বিদ্যুৎবাহী কোন 
তার GR! খু'টির প্রসারিত বাহুর সঙ্গে সরবরাহ-কেন্দ্রের Cantos সংযোগ 
রয়েছে। গাড়ির পাটাতনের নিচে-৬ ফুট ব্যাসের প্রকাও একটা ক্লাই-হুইল আছে। 
(ফ্লাই হুইল জিনিসটা আর কিছুই নর, কুমোরের চাকের মত প্রচণ্ড বেগে ঘূ্ণনক্ষম 
খুব ভারী একটা প্রকাণ্ড চাকামান্র)। এই ফ্লাই-হুইলই গাঁড় চালাবার শান্তি 
উৎপাদন করে। কেমন করে শান্ত উৎপাদন করে, সেকথা বলাছ। 


ফ্লাই-হুইল বাস ৩6 


গাঁড়র ছাতের উপর সণ্টালনক্ষম তিনটি বাহ্‌ আছে। গাঁড় চলবার সময় 
বাহু feats ছাদের উপর লেপ্‌টে থাকে৷ গাড়ি সরবরাহ খু“টির কাছে উপস্থিত 
হওয়া মান্রই বাহু তিনাট খাড়া হয়ে ওঠে এবং ys প্রসারিত বাহুর সংস্পর্শে 
বৈদ্যুতক সংযোগ স্থাপিত II নিচের ছবি ভাল করে দেখে নাও, ব্যাপারটা 
সহজেই বুঝতে পারবে । সংযোগ স্থাপিত হওয়৷ মাত্রই গাঁড়র ভিতরে স্থাপিত 
বৈদ্যুতিক মোটরের ARI PRIM প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে শুরু করে | ফ্লাই- 
হইলটা মিনিটে ৩০০০ বার পাক খেতে পারে। 


MT“ চলবার মুখে এই Cantos সংযোগ সাধিত হয় ; কাজেই পরক্ষণেই 
. আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ; কিন্তু ফ্লাই-হুইল ঘুরতে থাকে ।  ফ্লাই-হুইলকে একবার 
ঘুরিয়ে দিলে সেটা অনেকক্ষণ অবাধ আপনাআপনিই ঘুরতে পারে । বিদ্যুৎ 
প্রবাহের সাহায্যে মোটর চালু হয়ে ক্লাই-হুইলটাকে ঘূর্ণন বেগ দিয়েছিল; সংযোগ 
Rea হওয়ার ফলে এবার মোটর বন্ধ হওয়ারই কথা, কিন্তু ফ্লাই-হুইলের সঙ্গে 
সংৰুক্ত থাকবার ফলে মোটরটা ঘুরতে থাকে । এবার কিন্তু সেটা জেনারেটর, অর্থাৎ 
বিদ্যুৎ উৎপাদক ra পরিণত হয় এবং এভাবে উৎপাদিত Tapes বাস চালাবার 
মোটরকে পাঁরচালিত করে । ফ্লাই-হুইলের একবার চার্জে গাঁড় একটানা ৪ মাইল 
থেকে ৬ মাইল পর্যন্ত চলতে পারে | বাসের গাঁত অনুসারে পনেরো সেকেও থেকে 
এক মিনিট পর পর চার্জ করা যেতে পারে। 

রচনাকাল, ১৯৫১ 


১ এক্স-রে 


এক্স-রে বা রঞ্জেন-রাশ্মর কথ। তোমর৷ সবাই শুনেছে। এক্স-রে'র সাহায্যে 
আজকাল চাঁকংসাশাস্ত্ের যে অভাবনীয় উন্নাত সাধিত হয়েছে, ewrane তোমাদের 
অজান৷ নর ৷ উর্জবাগের পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক উইলহেল্ম কন্রাড রঞ্জেন ১৮৯৫ 
pêra আকা্মিকভাবে এই as রাশ্ম আবিষ্কার করেন। আকাম্মিকভাবে e 
এই কারণে, fold যে এই অদ্ভুত রাশ্ম আবিষ্কার করবার জন্যেই গবেষণা করাছলেন 
তা নয়। ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় সম্পূর্ণ অচিন্তানীয়ভাবেই 
তান এই আঁভনব রাশ্মর সন্ধান পান! 

এক সময়ে অনেকেই THEA কাচ-গোলকের মধ্যে A ব্যবধানে স্থাপিত দুটি 
তাঁড়ৎ-দ্বারের মধ্যে sea পাঁরচালত করবার পরীক্ষায় উৎসাহী িলেন। 
কাচ-গোলককে বৌশর ভাগ বায়ুশূন্য করবার উপায় তখনও উদ্ভাবিত হয় În ! 
কাচ-গোলক থেকে আঁধক পাঁরমাণে বায়ু নিষ্কাশন সম্ভব হলে তার মধ্য দিয়ে আরও 
সহজে তাঁড়ৎস্রোত Wize হয় এবং গোলকট faa View উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে কিন্তু তখনকার দিনে কোন আবদ্ধ পাত্রকে অনেকাংশে বায়ুশূন্য করবার 
কোন উপায় জান৷ ছল না। তারপর জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়াস প্রকার 
কাচ-গোলক থেকে এত বোঁশ পাঁরমাণে বায়ু-নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন, যা এর 
আগে আর কেউ করতে পারেন নি। এ রকমের বায়ুণৃন্য একটা কাচ-গোলকের 
মধ্য দিয়ে তাঁড়ৎপ্রবাহ পারচালনার ফলে তানি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। 
তাঁড়ংপ্রবাহ কাচ-গোলকের ATS ( পাঁজটিভ ) প্রান্ত দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে 
ক্যাথোড ( নিগোঁটভ ) প্রান্ত দিয়ে বৌরয়ে বাবার সমর ক্যাথোড থেকে উদ্ভুত এক 
রকম অদ্ভুত রাশ্মর প্রভাবে গোলকের কাচের দেয়ালাট সবৃজাভ Tas আলোয় 
উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে। এটা হলো ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কথা ৷ তান আরও লক্ষ্য 
করোছলেন__কাচ-গোলকের বাইরে থেকেই চুম্বকের সাহায্যে এই ক্যাথোড-রাশ্মর 
গাঁতপথ পরিবর্তন করা যেতে পারে । তখন THY অন্য কেউ দুরের কথা, তান 
নিজেই এ আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলান্ধ করতে পারেন নি। প্রকৃত প্রস্তাবে এর প্রায় 
৩৬ বছর পরে এই রাশ্মির বিস্ময়কর ধর্মকে কাঁজে লাগানো হয়। যা হোক, 
প্রকারের পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হিটর্ফ এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার উহীলিক্লাম 
FA ক্যাথোড-রাশ্ম সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। PR কাচ- 
গোলককে সবচেয়ে বৌঁশ বায়ুশূন্য করে জোরালো ক্যাথোড-রাশ্ম উৎপাদনে সক্ষম 


এক্স-রে ৩৭ 


হন । ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লেনার্ড আরও বেশি জোরালো ক্যাথোড-রাশ্ম সৃষ্টি করেন | 
ক্যাথোড-র'শ্মর গবেষণায় (II যতখানি অগ্রসর হয়োছলেন সে সম্পর্কে কাজ 
করে পরের বছরেই অধ্যাপক রঞ্জেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন | বৈজ্ঞানিক ভাষায় 
কোন অজ্ঞাত পাঁরমাণকে বল৷ X | ক্যাথোড-রাশ্ম থেকে উদ্ভূত এই: 
{বস্ময়কর দ্বিতীয় aa প্রক্কাত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরেই রঞ্জেন এর 
নাম দিয়োছলেন_X¥-য৭y | | 

ক্যাথোড-রাশ্মই এই আঁভনব ata উৎপন্ন করে। ক্যাথেড-রাশ্ম কোন Tage 
উপর গিয়ে পড়লে সেখান থেকে এক্স-রে উদ্ভূত হয় | বায়ুশূন্য কাচ-গোলকের মধ্যে 
ক্যাথোড-রাঁশ্ম প্রাতহত হয়ে কাচটা যখন আলোকোন্তাঁসত হয়ে ওঠে তখন 
তাতে এক্স-রে'রও zîz: থাকে। এক্স-রে কাচের দেয়াল ভেদ করে ঘরের মধ্যে 
ছাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মুস্ধল হচ্ছে, ক্যাথোড-রাশ্ম কর্তৃক উৎপন্ন এই দীপ্তি খালি 
চোখেই দেখা যায়, অথচ এক্স-রে একেবারে অদৃশ্য_খালি চোখে তার কিছুই aa 
যায় না। মোটের উপর, বোঁশ imma ARTS কোন কাচ-গোলকের 
feud ma তাঁড়ংস্রোত পাঁরচালন করলেই ক্যাথোড-রাশ্ম দেখতে পাওয়া IH | 
প্রথমে সবুজাভ একটা FAR আলোর আভা দেখা যায় এবং যতই আরও বেশী বায়ু 
as হতে থাকে ততই সেই আলোর আভা ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হয়ে ওঠে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য এন্স-রে'ও নির্গত হতে UTE | 

১৯৯৫ pi শেষের দিকে অধ্যাপক রগ্রেন এই রশ্মি নিয়েই পরীক্ষা 
করাঁছলেন। সূর্য-রশ্মির মধ্যে অদৃশ্য আল্রা-ভারোলেট রশ্মি সম্পর্কে পরীক্ষার 
জন্যে একখণ্ড কার্ডবোর্ডের গায়ে Giza প্র্যাটিনোসায়ানাইডের প্রলেপ মাখিয়ে 
uh একটা পর্দার মত জিনিস তাঁর করোছিলেন। বোরয়াম প্রমানোসায়ানাইডের 
একটা অদ্ভুত ধর্ম এই যে, এর সুক্ষ সুক্ষা দানাগুলি অদৃশ্য রাশ্মর আঁত "EE তরদ- 
দৈৰ্ঘ্যকে বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্যে, অর্থাৎ দৃশ্য আলোয় পাঁরবাঁতিত করতে পারে | 
ক্যাথোড-রে উদ্ভাসিত কাচ-গোলকের কাছে সেই কার্ডবোর্ডের পদার্থটাকে (ma 
যেতেই তান দেখলেন _ পর্দাটা উজ্জল আলোয় আলোকত হয়ে উঠলো ı তিন 
ভাবলেন, ক্যাথোড-রে'র জন্যেই হয়তো পর্দাটা এরুপ উজ্বল হয়ে উঠেছে। 
ক্যাথোড-রাশ্মর আভা বন্ধ করবার জন্যে কাচ-গোলকটাকে কালো কাগজে মুড়ে 
দিলেন | কিন্তু 'অবাক হয়ে দেখলেন কালো কাগজ ঢাক৷ দেওয়ার ফলে 
sacaba সেই দত্ত অদৃশ্য হলে বটে, try বোঁরয়াম প্ল্যাউনোসারানইডের 
পর্দাখানি অন্ধকারের মধ্যে আগের মতই জ্বলতে লাগলো | তখন তানি কালে৷ 
কাগজ মোড়ী কাচ-গোলক ও উচ্ছল পর্দার মধাস্থলে নানারকম জানিম রেখে ঘা 
দেখতে পেলেন তাতে তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না ৷ দেখলেন, কোন কোন 
{জানস মাঝখানে ধরলে পর্দার উপর বেশ ছায়া পড়ে, আবার কতকগুলি 'জীনসের 
ছায়া প্রায় পড়েই ma আঁভনব রশ্মি সে সব পদার্থ ভেদ করে চলে যায় । 


৩৮ বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার 


কাচ-গোলক ও পর্দার মধ্যস্থলে তার হাতখানা বাঁড়য়ে দিতেই দেখা গেল, চামড়া 
saca ভিতর Ma কেবল আঙুলের হাড়গুলই দেখা যাচ্ছে। এভাবেই 

র্‌জ্‌বার্গ ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারের অন্ধকার কক্ষের মধ্যে আকস্মিকভাবেই 
পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছিল! 
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এক্স-রে 

আজকাল বাভিন্ন ক্লানক বা হাসপাতালসমূহে বৃহদাকৃতির এক্স-রে যন্ত্রাদি 
দেখে তোমাদের স্বভাবতঃই মনে হতে পারে-_এক্স-রে উৎপাদনের ব্যবস্থাটা A 
জানি কতই গুরুতর জাঁটলতাপূর্ণ। অবশ্য আধুনিক উন্নত ধরনের এক্স-রে যন্ত্রে 
বিচির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভন্ন রকমের নিখু'ত ছাব তোলবার জন্য অনেক জটিল 
mas কৌশল রয়েছে। তথাপি এক্স-রে উৎপাদনের মূল alas TIT] মোটেই 
জটিল নয়। ল্যাবরেটরীর সাহায্য পেলে তোমরা অনায়াসেই এক্স-রে উৎপাদন 
করে দেখতে পার। এক্স-রে উৎপাদন করতে হলে একটা রলূক্সৃ-টিউবের দরকার | 
GROMER বায়ুশুন্য বিশেষ রকমের একপ্রকার কাচ-গোলককে বলা হয় RP 


এক্স-রে 2208 


1টউব। এই কাচ-গোলকের মধ্যে অনেকটা ব্যবধানে দুদকে দুটি তাঁডিৎ-দবার 
. বসানো থাকে । এদের একাঁটকে বলা হয়__ত্যানোড অপরটিকে বলা হয় 
BANG! SIMAO ও ক্যাথোড তাঁড়ৎ-দ্বার দুটিকে Gee কয়েলের সেকেওারী' 
তারকুগুলীর উভয় প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ব্যাটারী অথবা ভায়নামো৷ থেকে রুমকর্ষ 
কয়েলের প্রাইমারীতে প্রয়োজনানুযায়ী তাঁড়িৎস্রোত প্রবাহিত করালেই তাঁড়ংস্রোত 
ক্যাথোডের TIANA চাকাঁতর উপর পড়ে ক্যাথোড-রশ্মির AIS করবে । সঙ্গে 
সঙ্গে এক্স-রেও উৎপন্ন হবে৷ ধর, তখন যাঁদ তোমার হাতের ভিতরকার হাড়- 
গুলিকে দেখতে চাও, তাহলে বোঁরয়াম প্র্যাটনোসায়ানাইডের পর্দা ও RAR 
Via মাঝখানটায় হাতখান। বাড়িয়ে TIS | দেখবে পর্দার উপর তোমার 
হাতের ভিতরকার হাড়গুলর ছায়। পড়েছে। আর যাঁদ এক্স-রে ফটো তুলতে 
চাও তবে একখানা ফটে৷ প্লেট আলোক-প্রবেশশূন্য বাক্সে আবদ্ধ করে তার উপর 
হাতখান৷ রেখে ARENA কাছে ধর । এরপর প্লেউখানা ডেভেলপ করলেই 
দেখবে__তোমার হাতের 1ভতরকার হাড়ের ছাঁব উঠে গেছে। উপরের Bis 


ভাল করে দেখে নাও, ব্যাপারটা পাঁরষ্কার বুঝতে পারবে | 
E রচনাকাল, ১৯৫৩ 


39 বাল্বশুন্য বৈদ্যুতিক আলো 


বৈদ্যুতিক আলোর ক্ষেত্রে ক্রোরেসেণ্ট টিউবের জনাপ্রয়তার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ 
আঁভনব এক রকমের বাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণ বিজলী বাঁতি ও ফ্লোরে- 
সেন্ট টিউবের মত এতে কোন TAT A টিউব নেই, সাসীর মত কাচ থেকেই 
আলো বেরুবে। কিছুদিনের মধ্যেই বৈদ্যাতক viva আকারে এই নতুন আলো 
বাজারে দেখা দেবে বলে আশা করা XII | ঘড়ির কাজও চলবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘাঁড়র 
ডায়েল থেকে আলো বেরিয়ে.ঘর উদ্ভাসিত করবে। তারপরে পাওয়া যাবে, আলো 
Hara cla am, যাদের TAR আলোকে ঘরের দেয়াল, ছাদ প্রভৃতি 
আলোকিত হয়ে উঠবে | 

বৈদ্যুতিক আলো উৎপাদনের এই নতুন ব্যবস্থাকে বলা AER 
GRA \ ` কথাটা শুনে তোমাদের মনে হতে পারে _জানিসটা হয়তো ফ্লোরেসেপ্ট 
টিউবের রকমফের মাত্র | কিন্ত ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। 

মোটের উপর এই নতুন আলোককে ঠাণ্ডা আলো বল৷ যেতে পারে। সাধারণ 


80 বিজ্ঞানের আকাস্মক আবিষ্কার 


1বজলী বাতির তুলনায় এর তাপের মাত্রা খুবই কম। কয়েক বরের অক্লান্ত 
গবেষণার ফলে সিলভ্যানিয়া ইলেকাট্রিক (AURA রসায়নাবদ ডাঃ পেইন এই 
অদ্ভুত আলো উদ্ভাবন করেছেন। 

SE পাতের উপর ক্যাস্টর অয়েল সহযোগে প্রধানতঃ -জিওক অক্সাইড ও 
অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের YOR প্রলেপ মাখিয়ে লবণ জলের ভিতর দিয়ে তাতে 
তড়িৎ প্রবাহিত করলে একরকম Mg দেখা IR | অনেকাঁদন আগে একজন 
ফরাসী বিজ্ঞানী এব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু অপ্প চাপ, অর্থাৎ লো- 
ভোপ্টেজের তাঁড়ং প্রবাহত করলে এই দীপ্ত এতই ক্ষীণ হয় যে, তার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক | এই কারণেই এই বিদ্যুৎ-প্রভা সম্বন্ধে 
কেউ বশেষ মনোযোগ দেন În | কিন্তু ডাঃ পেইন এই ব্যাপারটাকে Tote করেই 
অনেক MER চেষ্টায় এই নতুন আলো উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন | 


AT বৈহ্যুতিক আলো! K 
তাঁড়ৎ অপাঁরচালক কীইয়ের সঙ্গে আলো-ীবাঁকরণকারী চূর্ণ মিশিয়ে নতুন 
ধরনের একরকম OS পাঁরচালক কাচের গায়ে মাখানো হয়। তারপর এই 
আন্তরণের উপর কাগজের মত পাতল৷ একখান ধাতুর পাত বিয়ে ঘরের ইলেকান্রক 
ACH একাঁট তার কাচের সঙ্গে এবং অপরটি পাতের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। 
এভাবে জোড়বার ফলে জিনিসটা একটা MEAT মত হয়ে দাড়ায় । কিন্তু fe 
îı (কারেন্ট ) ব্যবহার করলে এতে কোন আলো পাওয়া যাবে না। এ. সি 
(কারেণ্ট ) সংযোগ করলেই A আলোতে ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এই 
ব্যবস্থায় একই সঙ্গে বৈদ্যাতক Yves চলবে এবং আলোও পাওয়া যাবে। 
রচনাকাল, ১৯৫১ 


ঠি Amen 


ES কৌশলাঁট মাত্র AA 
কিছুকাল পূর্বে আবস্কৃত হলেও বৈজ্ঞাঁনক এবং যন্ত্রীশস্পীদের অক্লান্ত 
ইতিমধ্যেই ত৷ দুতগাঁততে উন্নাতর পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে | বিজ্ঞানের 
er ক্ষেত্রে তো বটেই, ATE ক্ষেত্রেও ইলেকট্রানক্‌স্‌ সম্পর্কিত ব্যাপারে 
্্যানজিস্টরের আশাপ্রদ SR সম্ভাবনার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই 
Maa কথাই আঁত সংক্ষেপে তোমাঁদগকে AE | 

ভুট্টার দানার মত ছোট্ট একটি প্লাঁস্টকের 
আধারে জার্মোনয়াম ধাতুর আঁত ক্ষুদ্র একাঁট 
GEM দৃঢ়ভাবে বসানো থাকে । এই পদার্থাট 
আঁত age বৈদ্যাতক গুণসম্পন্ন । ভাল্ভ 
অর্থাৎ ইলেকট্রন টিউব যেভাবে বায়ুশূন্য স্থানে 
ইলেকট্রন-ঘ্রোত নিয়ন্ত্রণ করে, এট অনেকটা: 
সেইভাবেই কাঠন পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন 
falas করে থাকে। কিন্তু sas আর 
টযানাজস্টারের কাজ এক রকমের হলেও 
ভাল্বের পাঁরবর্তে সেখানে একটা ট্র্যানাজস্টর 
বাঁসয়ে নিলেই কাজ চলবে না। কারণ 
ও বিদ্যুৎসবকরান্ত অন্যান্য জানসের SICHER | Bassa 

ইলেকট্রন jour মত ্যানীজস্টরও সঙ্কেত আহরণ, পাঁরবর্ধন এবং স্পন্দন- 
উৎপাদনে সক্ষম ; অথচ এতে ভাল্বের মত RAE উত্তপ্তকরণ প্রভৃতি 
বঞ্জাটের প্রয়োজন নেই | জার্মোনয়াম একটি মৌলিক পদার্থ__কয়লা এবং কোন কোন 
খাঁনজ আকরের মধ্যে পাওরা যায় | মূল্যের দক ?দয়া এট সোনা এবং প্ল্যাটনামের 
মধ্যবর্তী । fag ্ান্‌জিস্টরের জন্য যতটুকু জার্মোনিয়াম প্রয়োজন হয় তার মূল্য - 
72-07 আনার বোশ নয়। বর্তমানে আযামপ্রিফায়ার, ফনোগ্রাফ, ইলেকট্রানক 
কাঁম্পউটার, qîse গ্রাহক এবং ছোট্র প্রেরক যন্ত্র, টোলীভশন প্রভাত Taten 
ব্যাপারে ট্রযান্নীজস্টরের কার্ষকারিতার বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাঁণত হয়েছে। 
ছাঁব দেখলেই nea ভিতরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা 
হয়েছে। 


রচনাকাল, ১৯৫৩ 
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স্টীম এজন (বাংলায় যাকে IA হয়) তোমাদের কাছে অপারাচিত 
নয়। বাভিন্ন রকমের কল-কারখানার afer ন! হোক, অন্ততঃ রেলগাঁড়র এঞ্জন 
বোধহয় প্রত্যেকেই দেখেছ ৷ A দেওয়া হয়, শুধু জল আর কয়লা ৷ কয়লা 
পুড়ে জল গরম হয়ে বাষ্প হয়। সেই বাপ্পের জোরেই হাজার হাজার যাত্রী এবং 
হাজার হাজার মণ মাল বোঝাই রেলের গাঁড়গুলোকে টেনে নিয়ে ঘণ্টায় ৬০1৭০ 
মাইল ব৷ তারও বশ বেগে এঞ্জিন ছুটে চলে। কিন্তু সাধারণ এই গরম জলের 
বাষ্প, এতগুলো বোঝাই গাঁড় সমেত এঞ্জনটাকে কেমন করে ঠেলে নিয়ে যায়, 
সেই কৌশলটা CORR জান কি ? এঁঞ্জিনের যন্ত্রপাতির খুটিনাটি অনেক জাঁটলতা 
থাকলেও TORE চাপে aie চলবার মোটামুটি কৌশলটা খুবই সহজ। বাষ্পের 
জোরে কেমন করে a চলে, সে-কথাই আজ তোমাদিগকে বুঝিয়ে বলবার 
চেষ্টা করবো। তোমরা ভূতের গল্প শুনেছ নিশ্চয়ই, গঞ্পে আছে, ভুতের 
অলৌকিক ক্ষমতার কথা। হাজার হাজার মানুষ একযোগেও যে কাজ করতে 
পারে না, কাজ আদায় করবার কৌশল জান৷ থাকলে, ভূতকে দিয়ে অনায়াসেই 
সে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। মানুষ মরে ভূত হর, কাজেই ভূতের আর মরণ 
নেই। কিন্তু সুখ-দুঃখ জ্রালা-যন্ত্ৰণ বোধ আছে। মরণ নেই বলেই যত খুশি যাতনা 
দিয়ে যত খুশি কাজ আদায় করা যার । মনে কর, জলও সেরকমের একটা ভূত | 
অন্ততঃ পভুতের এক ভূত GW! কাজ আদায় করবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধিমান 
মানুষ এই জল-ভূতকে SIS করলো লোহার একটা চোঙের মধ্যে। চোঙটার সব 
মুখ বন্ধ করে তাকে দিল আগুনে ফেলে। অসহ্য উত্তাপে চোডের মধ্যে সে বাষ্প 
হয়ে পান্রটাকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে যেতে চায়। মানুষ তখন চোঙের গায়ে সরু 
একটা দরজা খুলে দদল। বিশেষ একটা মতলব করেই সেই দরজার সঙ্গে সে বড় 
একটা লোহার 1পচাকার জুড়ে রেখেছে। মন্তব্য হলো, TR জল-ভূত যদ 
চাকার ভিতরের ভারা চাকৃতখানাকে ঠেলে খানিকটা উপরে নিয়ে যেতে 
পারে তবে বেরিয়ে যাবার জন্যে সরু একটা রাস্তা খোল৷ পাবে। অসহ্য উত্তাপে 
অধীর হয়ে বাম্পর্পী জল-ভূত খোলা দরজ৷ দিয়ে পিচাঁকারির মধ্যে ঢুকে পড়ে 
এবং [ভিতরের চাকৃতিখানাকে উপরে ঠেলে নিয়ে যায়। চাকৃতিখানা কিছু উপরে 
উঠলেই পিচকারির গায়ে একটা ছিদ্র-পথ বেরিয়ে পড়ে | সেই ছিদ্র দিয়ে বাচ্প- 
রূপা ভূত বাইরে বেরিয়ে এসে হাপ ছেড়ে বাচে। তখন মানুষ দেখলো-_ 
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বীপচাকরির চাকৃতিখানাকে একবার উপরে তুললেই Ol আর কোন কাজ হবে না | 
বাষ্পরূপী ভূতকে দিয়েই আবার তাকে নিচের দিকে ঠেলে নিতে হবে। তবেই 
কাজ পাওয়া ASI! তখন মানুষ কৌশল করে পিচাকারর উপরের দিকৃটা এটে 
দিল এবং যে দরজা "দিয়ে পিচাঁকারর মধ্যে AA ঢোকবার কথা সেখানে দুটো 
দরজ৷ বাঁসয়ে দল। একটা দরজা দিয়ে পিচাঁকারর নিচের দিকে, আর একটা 
দরজা দিয়ে চাকরির উপরের দিকে ঢুকতে পারে । এই দুটো দরজার জন্যে 
আছে ‘বিশেষ কায়দায় তৈরী একখানা মাত্র কবাট । [পচাঁকারির ভিতরের চাকাত 
সংলগ্ন ডাঁটটার সঙ্গে এমন কৌশলেই ওই কবাটখানার সংযোগ FA হয়েছে যে, 
বাম্পর্পী ভূতের চাপে পিচাঁকারর ভিতরের চাকৃতিটা উপরে ওঠামান্রই নিচের 
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দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং উপরের দিকের দরজা খুলে যায়! কাজেই তখন সে 
উপরের দরজ৷ "দিয়ে ঢুকে পিচাঁকারর চাকৃতিটাকে আবার নিচের দিকে ঠেলে 
আনে। চাকৃতিটাকে নিচে অথবা উপরে ঠেলে আনবার পর সে বোঁরয়ে যাবার 
রান্ত৷ পায়। এভাবে লোহার 1পচাঁকারর ডাটা অনবরতই উপরে, নিচে ওঠানামা 
করতে থাকে ı আচ্ছা, পিচাকারর SIDE না হয় ওঠানামা করলো, তাতে চাক৷ 
ঘুরবে কেমন করে ? খুব সহজ কৌশলেই সে ব্যবস্থা করে নিয়ে মানুষ জল-ভূতের 
শান্ততে বড় বড় জাহাজ, রেলের গাড়ী এবং আরও অনেক রকমের কল-কারখান৷ 
চালাচ্ছে! দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কল দেখেছ COL? কলটার নিচের দিকে 
তাকালেই দেখবে-_পা-দানের সঙ্গে খাড়াভাবে একটা লোহার ‘রড.’ দিয়ে উপরের 
চাকার সংযোগ রক্ষ। করা হয়েছে। ঠিক তালমত পায়ের চাপে 'রড্‌টা' ওঠানামা 
করলেই চাকাটা ঘুরতে থাকে! বাণ্পের চাপে পিচাঁকারর ডাঁটট! ওঠানামা করে 
{ঠক ওই রকম ব্যবস্থাতেই কলকারখান৷ বা MRA চাকা ঘুরিয়ে থাকে। 

যে বুঁদ্ধমান মানুষাট জল-ভূতকে এবুপভাবে বন্দী করে তাকে দিয়ে প্রথম 
রেলের: ajan চালাবার ব্যবস্থা করছিলেন তাঁর নাম AR ওয়াট। শোন৷ 
যায় গরম জলের A থেকে বাষ্প বৌরয়ে যাবার সময় ঢাকনাটার ওঠানামা 
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দেখেই ERA ওয়াট স্টীম এঞ্জন তোর করবার Fal মনে করেন । কিন্তু এর বহুকাল 
পূর্বেই মানুষ বান্পের শান্তর বিষয় জানতে পেরোছিল। প্রায় দু'হাজার বছর. পূর্বে 
আলেকজৌওযয়ার ?হরো বাম্পচালিত 399% একরকম খেলনা যন্ত্র তোর করে- 
ছিলেন। যন্ত্র্টায় জাটলতা fez নেই । দুদিকে a a গায়ে পনের উপর 
ধাতু নির্মিত একটা ফাকা বল বদানো I বলটার গায়ে দুদকে মাথা STE দুটো 
সরু নল আছে | একটা নলের মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ করে, বলটাকে বেগ করে আগুনে 
তাতিয়ে, অপর নলের FAG জলে ডুবিয়ে ধরলেই বলের মধ্যে জল ' ঢুকে am 
তখন কর্কট। খুলে নিয়ে বলের তলায় আগুনের তাপ দতে থাকলে ভিতরের জল 
বাস্প হয়ে দুটো নল MER জোরে বেরিয়ে আসতে থাকে | এই MAR ধাক্কায় 
বলটা পনের উপর দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করে | 
এরপর বহুকাল পর্যন্ত বাষ্প দিয়ে কোন যন্ত্রপাতি চালানোর খবর শোনা যায়ান | 
আজ থেকে প্রায় TON আটান্ন বছর আগে ডোনস্‌ পোঁপন নামে ফরাসী দেশের 
. একজন পদার্থীবজ্ঞান॥ই বোধহয় সর্বপ্রথম বাষ্প-চালিত একরকম কল উদ্ভাবন 
করে কিছু কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর খাঁন থেকে জল ও কয়ল৷ 
তোলবার জন্যে ১৭০৫ খৃস্টাব্দে নিউকোমেন ও কলি আরও উন্নত ধরনের বাম্পীয় 
যন্ত্র তোর করতে - সমর্থ হন। তার পরেই আসরে অবতীর্ণ হন জেম্স্‌ ওয়াট | 
প্রথমে তান নিউকোমেন উদ্ভাবিত EE উন্নীত সাধনে মন দেন। অনেক 
বছরের অক্লান্ত পারগ্রম এবং গবেষণার ফলে তিনি কাজের উপযোগী রেলের 
cig তৈরি করতে সমর্থ হন। এক হিসাবে ওয়াটকেই বর্তমান এজনের জন্মদাতা 
বলা যেতে পারে । মোটের উপর এখন আমর! যেসব শন্তিশালী স্টগম ate 
দেখতে পাই তা একাঁদনেই, একজনের চেষ্টার ফলে উৎপন্ন হয়নি। এর 'পছনে 
বহুকাল ধরে বহু বিজ্ঞানীর বৃদ্ধি ও পরিশ্রম খরচ করতে হয়েছে | এদের মধ্যে 
জেমূস্‌ ওয়াট, উইলিয়াম মারডক, জর্জ স্টীফেনসন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হেভি, কয়লার খানর কাজের জন্যে PR 
বাল' নামে এক ধরনের রেলের এজন তৈরি করেন। প্রথম যালরীবাহী গাড়ী 
চালানো হয় ইংল্যাণ্ডের স্টকটন্‌ এবং ডালিংটন লাইনে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ।.১৮৩০ 
ভারপুল এবং মানৃচেস্টার লাইন খোলা হয়।- স্টফেন্সন নির্মিত ‘রকেট’ 
নামক GEA এ লাইনে ব্যবহৃত হতে৷ ৷ ù 
সবরকম এঁঞ্জনের চলার কৌশলই মূলতঃ এক। ছাঁব থেকে em 
চলবার মূল কৌশলটা মোটামুটি বুঝতে পারবে । একটা বড় লোহার চাকার ৷ 
পিচাঁকারর চাকাত। ওই ois age পিচাঁকারর ডাঁট। পচাকরির মধ্যে 
SA ঢোকবার পথ খোলা, ও বন্ধ. করবার কবাটের Vis | সেলাইয়ের কলের 
চাকাটা, মধ্যস্থলে একটুখানি বাকানো একটা দণ্ডের, উপর যে ভাবে বসানো 


স্টীম এঞ্জন se 


থাকে ঠিক সেরূপ একটা দণ্ডের সঙ্গে ডাঁটা দুটা সংলগ্ন। কিন্তু দে অংশটা এখানে 
দেখানো হয়নি । Ga বাক্সের মত একটা Wel; 'পচাকারর গায়ে সংলগ্ন | 
নিচের দিকের কালে! মোটা নলটা দিয়ে ‘বয়লার’ (যেখানে জল গরম করে বাষ্প 
তৈরি কর হয় ) থেকে বাষ্প এসে বাক্সটার মধ্যে ঢোকে ; কিন্তু নলটার মধ্যখানে 
একটা TAG ব৷ কৌশলী দরজা এমনভাবে বসানো যে, একবার ঢুকলে আর সোঁদক 
দিয়ে Gra যেতে পারে না৷ ওই বাক্স থেকে পিচকিরিটার গায়ে, উপর ও নিচের 
দিকে যে দুটো কালো লাইন দেখা যাচ্ছে সে দু'টোই হলে৷ ?পচাঁকারর মধ্যে A 
ঢোকাবার দুদিকের দুটা রাস্তা | 


* বাক্সটার মধ্যে একা ডাঁটার প্রান্তভাগে সংলগ্ন একটা বাধানো জানস রয়েছে। 
ওটাই হলো পচাঁকাঁরর মধ্যে বাষ্প ঢোকাবার রাস্তার কবাট। Tea হলে৷ 
বাষ্প বোরয়ে যাবার রাস্তা । এবার একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা: 
কর, কেমন করে বাস্পের চাপে día চলে । বাক্সটার মধ্যে কবাট এবং 
দরজাগুলোর ব্যবস্থা যাঁদ বুঝতে পার তবেই দেখবে কত সহজ, সাধারণ 
একটা কৌশলে স্টীম Giga চলে থাকে । ছবিতে A রকম আছে তাতে 
বাক্স থেকে বাষ্প নিচের দিকের খোল৷ দরজা দিয়ে পচাকারতে ঢুকে 
চাকাতখানাকে উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যচ্ছে। দরজা ও কবাটখানার 
ব্যবস্থা এমনই যে, ঠিক ওই সময়ে পিচাকারির ওপরের দিকের বাষ্প qîra 
যাবার জন্যে একটি রাস্তা আর একটি রাস্তার সঙ্গে মিলে গেছে। দ্বিতীয় 
চাকৃতিটা পুরোপুর উপরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কবাটের অবস্থান বদলে 
বাবে | এবার একট কবাট নিচের রাস্তাটাকে বাইরে যাবার রাস্তার সঙ্গে 
যোগ করে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে িচাঁকরিটার উপরের দিক দিয়ে বাষ্প 
ঢোকাবার জন্যে আর AIS খুলে দিয়েছে । কৌশলটা এমনই যে, একাঁদকের 
ঢোকবার Wel খুললেই অপর দিকের ঢোকবার TS বন্ধ হবে এবং যে. দিকের 
ঢোকবার AS বন্ধ হবে তার বাইরের রাস্তা খুলে যাবে । আজকালকার রেলের 
এাঁঞ্জনের ভিতরে la কি ব্যবস্থা থাকে এবার সেকথা E বলাছ। এ থেকেই 
তোমরা রঞ্জন চলার মোটামুটি রহস্যটা বুঝতে পারবে । এঞ্জিনে পিছনের দিকে 
ড্রাইভারের ছোট্ট ঘর, তার পরেই হলো প্রকাণ্ড জ্বলন্ত EAT! বিরাট একটা 
লম্বা চোঙের মত বয়লার | এর মধ্যে জল গরম হয়ে প্রচণ্ড চাপের বাষ্প উৎপন্ন 
হয়। Ral থেকে কতকগুলো লঙ্কা ধাতব নল রয়েছে । এগুলোর মধ্য দিয়ে 
আগুনের ZA, গরম বাতাস পাঁরচালিত হয়ে জল গরম করবার সুবিধা 
হয় এবং রাস্তায় সামনের ফানেল দিয়ে cine বেরিয়ে যায়। বয়লারের 
উৎপন্ন বাষ্প CAA ঘাড়ের উপর কুজের মত এক স্থানে জমায়েৎ হয়ে জলকণা 
যুন্ত হয়। বাষ্প সেখান থেকে একটি নল দিয়ে লৌহ-পচাঁকাঁরর উপরের বাঝটার 


৪৬ বিজ্ঞানের আকাস্মিক আবিষ্কার 


- মধ্যে প্রবেশ করে এবং কবাটখানার অবস্থান অনুযায়ী যে রাস্তা খোলা 
পায় সেখান দিয়েই পিচাঁকারর মধ্যে ঢুকে চাকৃতিখানাকে সামনে অথবা 
পিছনে ঠেলে নিয়ে যায় । এর ফলেই রডের সাহায্যে চাকাটা ঘুরে যায় | 
বাম্পের চাপে চাকীতখানা আবরত এদিক-ওদিক করার ফলে Mise চাকাটাও 
একটানা ঘুরতে থাকে | 


9 O Z5 ও আলপিন 


5 আলাপন, aa, কাগজ, কলম প্রভৃতি জিনিসগুলে৷ আমাদের নিত্যই 
প্রয়োজন। দামে AS] এবং সহজলভ্য হওয়ায় আমর৷ এগুলোকে তুচ্ছ জানস 
বলেই মনে কাঁর। একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে-_যত তুচ্ছ মনে হয় আসলে ÎS 
ওগুলে৷ তত তুচ্ছ নয়। এই তুচ্ছ জানিসগুলো তোর করতে কি বিরাট ব্যাপার__ 
কি বিরাট কলকারখানার প্রয়োজন হয়, সে কথা শুনলে তোমর৷ বিস্ময়ে অবাক হয়ে 
বাবে। 6 একট। আতিক্ষুদ্র, তুচ্ছ পদার্থ ছোট এক Gam ইস্পাতের তার মাত্র | 
সূচের মুখটা ক্রমশঃ TI থেকে সূক্মতর হয়ে এসেছে আবার পিছনের দিকে ছোট 
একটা চোখ । এই Sn বন্ুটা কেমন করে তোর হয়? হাতে ঘষে অনেক 
পাঁরশ্রমের ফলে এক আধটা 36 তৈরি FA সম্ভব বটে ; কিন্তু যে সূচ আজকাল 
আমরা ব্যবহার কার তার সবগুলোই Înîdê মাপের, একই রকমের_যেমন মসৃণ 
চকচকে তেমনই MIO তাকে এত কম দামে কেমন করে পাওয়া যায়_এ 
প্রশ্ন ক কখনও তোমাদের মনে জোন ? কেমন করে সূচ তোঁর হয়, কেমন 
করে কাগজ, কলম, কাচের দোয়াত, বাসন কোসন ও অন্যান্য [জিনিসপত্র তৈরি হয় 
এসব কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানবার ইচ্ছ৷ হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে ক্রমশঃ 
তোমাদের কৌতৃহন মেটাবার চেষ্টা করবো । এখন মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে, 


সূচ ও আলাপন ৪৭ 
রাখলে, বড় হয়ে এ সম্বন্ধে খুটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ নিজেরাই চেষ্টা করে জেনে 
নিতে পারবে | আজ তোমাদিগকে Bo এবং আলাপন তৈরির কথা বলাছ। 

সূচ অনেক রকমের হয়ে RIGA বোধ হয় তোমাদের অজানা নয় | 
সাধারণত দু'রকমের সূচের সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই aise! সেলাইয়ের কল 
সূচ আর সাধারণ সেলাই-ফোড়াই করবার সূচ। তাছাড়া গেঞ্জ-কলের Fe বোধ" 
হয় অনেকেই দেখেছ | সাধারণ সূচের পিছন দিকে যে ছদ্র থাকে তাকে বল৷ 
হয় সূচের চোখ । ছোট্র সূচের চোখে সৃত। ART যে বেশ তীক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন 
সে কথা তোমরা GA! এই চোখটাই হলো সূচের আসল জনিস ৷ সাধারণ 
সূচের চোখটা থাকে পিছনের দিকে, আর সেলাইয়ের কলের সূচের চোখটা থাকে 
ডগায়। মোজা, Cite বোনবার সৃচগুলো কিন্তু আরও অদ্ভুত । এদের মুখটা 
GO আর চোখটা থাকে সাধারণ সুচের মতই পিছনে । কিন্তু চোখটা এমন 
অদ্ভুত কায়দায় তোর যে, সূত৷ পরাবার কোন হাঙ্গামাই নেই। চোখটার একপাশে 
ফাক__সৃতাটা আপনাআপানিই চোখের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকটাও 
বন্ধ হয়ে যায়৷ 
কাটাই = sa তিনি ) ps x 
কিন্তু কলে সেলাই করবার জন্যে সৃচের 
পিছনের এই চোখটাকে- মাথায় আনতে | 
ul 


হয়োছল। সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। 

সামান্য একটা সূচ, তার তুচ্ছ একটা 
- চোখ । 'পছন থেকে মাথার দিকে এই 

ইতিহাস অতীব বিস্ময়কর । সেলাই ^l "“ 
করতে হলে সূতা-পরানো সাধারণ 

একটা সূচের কাপড়ের একদিক দিয়ে 

$ অপর দিক দিয়ে বের করে নিতে 

হয়। কলের সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থা 

Al দুঃসাধ্য । কাজেই অনেককাল . 

ধরে বাভিন্ন লোকের চেষ্টা MES 

সন্তোষজনক সেলাইয়ের কলের উদ্ভাবন 
সম্ভব হয়ান | আমেরিকার এক ভদ্রলোক ব্রাংকস 

প্রায় সারাজীবন ধরেই সেলাই-কলের Caio বিধানের জন্যে চেষ্টা করে আসাছলেন। 
কিন্তু সূচের এই পিছন দিকের ছিদ্রের জন্যে অন্যান্য লোকের মত কিছুতেই তান 
সাফল্য লাভে সমর্থ হাচ্ছিলেন না । এভাবে তীর প্রায় বিশ বছর কেটে গেল | 
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ating তান এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। রেড্ইগয়ানরা XEM নিয়ে তাকে 
আক্রমণ করছে। 'তাঁন শুয়েই আছেন, উঠতে পারছেন না, হাত পা আড়ষ্ট হয়ে 
গেছে।. প্রকাণ্ড একটা TAGE কল৷ তার প্রায় নাকের ডগার কাছে এসে গেছে 
মুনের মধ্যেই তাকে গেঁথে ফেলবে । এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তানি লক্ষ্য 
করলেন-_বল্লমের ফলাটায় MO গোছের একটা ছেঁদা ৷ বল্লমের ডগায় EN 
কেন? e কলেবরে জেগে উঠে তানি বিস্মিত হয়ে কেবল সে কথাই ভাবতে 
লাগলেন। হঠাৎ মনে হলো __আচ্ছা, সূচের হেঁদাটাকে যাঁদ পিছন থেকে স্বপ্নে- 
MA বল্পমের ফলার মত মাথায় আন৷ যার তবে তো সেলাই-কলের সম্যাটা সহজেই 
মিটে যেতে পারে। হলোও TAI সূচের পিছনের com মাথায় এনে তান 
সেলাইকল তোর সমস্য৷ অনায়াসেই সমাধান করে ফেল্লেন। তখন থেকেই প্রকৃত 
সেলাই-কলের উদ্ভব হলো | ee 

যাহোক, এখন তোমাদগকে 75 তোরর কথ। বলাছি। প্রত্যেকটা স্চ কেমন 
মসৃণ, চকচকে, lo নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। তোমরা শুনে বাস্মিত হবে 
যে এরুপ সুদৃশ্য আকার ধারণ করতে এই তুচ্ছ বন্তুটাকে অন্ততঃ বিশ রকমের 
Ria ale ভিতর fra আসতে হয়। বন্তুট৷ তুচ্ছ হলে কি হয়। এই 
তুচ্ছ বন্তুটা তোর করতেই এক একটা কারখানায় হাজার হাজার লোক রাতাঁদন 
কাজ করছে, অপূর্ব কৌশলী বিচিত্র যন্ত্রপাতি চলছে। 

সৃচ তৈরি হয় কি দিয়ে ? 

স্চ তোর হয় ইস্পাতের সূক্ম তার থেকে৷ বিলাতের সেফিল্ডের কারখানা- 
গুলিতেই প্রধানতঃ এই ইস্পাতের তার উৎপাদিত হয়ে থাকে। 

কেমন করে জুচ তৈরি হয়? 

অনেক তার এক সংগে কুণ্ডলী করা থাকে । দুটা সূচ লম্বায় Fo হবে ঠিক 
ততট৷ FM করে, তারের HOAs প্রথমত খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়। খণ্ড করা 
প্রত্যেকাট টুকরোকে বল৷ হয় 'লেংখ | DE থেকে SIE হয় বলে 'লেংথগুলো 
থাকে খানিকটা ধনুকের মত বীকানো | কাজেই প্রথমে দরকার-_এই তারগুলোকে 
সোজা করা। অনেকগুলো ‘লেংথ' একত্রিত করে দুদিকে দুটা শস্ত আধাটর বাধন 
দিয়ে বাওল করা হয়। তারের বাওলগুলিকে অতঃপর চুল্লীতে পুড়িয়ে 
লাল কর! হয়, তখন তারের jan বা 'লেংখগুলো হয়ে যায় নরম। gait 
থেকে বার করবার পর সামান্য ঠাণ্ডা করে ‘GRA গুলোকে লোহার মসৃণ টোবিলের 
উপর রাখা হয়। সেখানে a ফাইল' নামক 597 একপ্রকার A 
সাহায্যে 'লেংখগুলো সম্পূর্ণরূপে সোজা না হওয়া পর্যন্ত ডলাই চলতে থাকে। 


প্রত্যেকটি সোজ৷ তারের টুকরা থেকে দুটি করে 5p Cola হবে। এদের বলা 
হয় ব্যাংক’ i 


সূচ ও আলাপন ৪৯ 
প্ল্যাংকৃসে'র LAST কেমন করে তীক্ষু করা হয় ? 

অদ্ভুত কৌশলদম্পন্ন একপ্রকার শাণ যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ROA 
মুখগুলো সরু ও তীক্ষ করে তোল! হয়। শান-চক্রটা ঘোরে রাবারে ঢাকা একটা 
চাকার মধ্যে! 'রাবারে ঢাকা চাকা ও শাণের চাকার মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক 
আছে! DAR নামক এক প্রকার কৌশলী পাত্র থেকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় র্যাংকৃস্‌- 
গুলো ওই ফাঁকের মধ্যে আপনা আপন ঢুকে গিয়ে চাকার গায়ের রবারের সংগে 
লেগে থাকে। চাকাটা ঘোরবার সময় শাণ-চক্রের ঘর্ষণে র্যাংকসে'র মুখ OT ' 
এবং মসৃণ হয়ে যায়। ঘর্ধণের ফলে নির্গত MA ইস্পাত-কাঁণক৷ ধূলার 
আকারে একটা নলের ভিতর দিয়ে বাইরে Gian ইস্পাতের এই AN 
চর্ণগুলোকে বাইরে বের করে CHEM নেহাত প্রয়োজন | কারণ এগুলো কারখানার 
মধ্যে ছাড়িয়ে গেলে নাক সুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কমাঁদের গুরুতররূপে স্াস্থ্য- 
হানি ঘটিয়ে থাকে । “ına উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে হাতে চালানো, শাণে একাজ 
করা হতো | তখন এই মাহ লোঁহচুর্ণ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে ক্ষয়রোগে 
আক্রান্ত হয়ে বহুলোক মার যেত | 
সুচের চোখ কেমন করে তৈরি হয় ? 

'ব্যাংকুসে'র দুদকের মুখ সুতীক্ষ হওয়ার পর এমারির চাকার ঘর্ষণে সেগুলোকে 
গালিস কর৷ হয়। তারপর Saad এক একটা করে আপনা আপনি স্ট্যাম্পিং- 
. মোঁসিনে চলে যায় । সেখানে ana ঠিক মধ্যস্থলের খানিকটা চেপ্টা করে 
এবং যেখানে সৃচের চোখ থাকে সেখানে দাগ কেটে দুদকে একটু খাঁজের মত করা 
al পরে এই দাগের উপরেই হ্যাও-প্রেস a মৌসন-প্রেসের সাহায্যে ছিদ্র করা 
al এরপরে aora দুদিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দৃগাছা সরু তার প্রবেশ 
কাঁরয়ে দেয়৷ ..'ফাইলার' নামক কর্মীরা দুগাছা তারে গাথা সারিবন্ধ সূচ- 
গুলোর ছিদ্রের আশপাশ মসৃণ করে দেবার পর তারের মধ্যে গাথা অবস্থাতেই 
সেগুলোকে সামনে ও পিছনে বাকাতে থাকে | ফলে দুটা চোখের মধ্যদ্থল ভেঙে 
গিয়ে ania সূচের মালা সৃষ্টি হয়। তারে গাথা AOA মালাগুলোকে অতঃপর 
‘ভাইস’ নামক এক প্রকার যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দেয়। সেখান থেকে পালিস হয়ে 
এবং ডগাগুলে৷ নির্দিষ্ট আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে | 

এভাবে সম্পূর্ণরূপে তৈরী A পাওয়া গেল বটে; কিন্তু তখনও অনেক কাজ 
বাকী। তৈরী সূচগুলোকে এবার সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ একটা পাত্রে রেখে চুল্লীতে 
পুড়িয়ে লাল করা হয়। তেল ভা বৃহৎ পাত্রের মধ্যে হঠাৎ ডুবিয়ে দিয়ে 
সেগুলোকে HE করে। তেল থেকে তুলে নিয়ে আবার ধাঁরে ধাঁরে গরম করে 
পুনরায় dada ঠাণ্ডা করা হয়। একে বলে ‘চেম্পার’ করা বা পান দেওয়া । 
falten প্রারয়ায় এরুপ ‘চেম্পার' করার ফলে PY কড়া হয়ে AR! কিন্ত 
বার বার পোড়ানো এবং ঠা করবার ফলে সেগুলো হয়ে যায় কালো এবং 
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খস্খসে কাজেই আবার পাঁলস করা দরকার ৷ ক্যানভাসের মধ্যে নরম সাবান, 
এমারি-পাউডার এবং তেলের সঙ্গে সূচগুলোকে রেখে রোলারের মত করে 
পাকিয়ে তোলা হয়। লোহার টোঁবলের উপর স্থাপপত দুখান৷ পুরু কাঠের বকের 
মধ্যে এই ক্যানভাসের রোলারগুলোকে বাঁসয়ে যন্্র-সাহায্যে সামনে পিছনে ডলাই 
করবার পর সূচগুলে৷ বার করে খুব ভাল করে ধোলাই করা হয়। এরপরে 
পালিস-পাউডার faba আবার রোলারে ডলাই করবার পর বানিশ করে বিক্রয়ের 
জন্যে প্যাকেটে ভাঁত হতে চলে যায় | 
আলপিন তৈরি হয় কেমন করে ? 

আলাপন Cold হয় ?পতলের সরু তার থেকে । COTA হবার পর সেগুলোকে 
{রন বা রাঙের কলাই করে MEN হয়। ভার্ডাগ্রজ নামে একরকম Trae পদার্থ 
{পতলের উপর গরমে বলেই বিশেষ করে কলাই করা দরকার । ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে 
অবাঁধ [বলাতে হাতে করেই আলাপন তৈরি হতো | মাথাগুলো আলাদা তোর 
হতো। মাথাগুলো আলাদ। তোর করে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল 
সম্পূর্ণরূপে কলেই আলাপন তোঁর হয়। আমোরকানরাই সর্বপ্রথম আলাপন 
তোঁরর যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। একটা যন্ত্রের সামনের দিকে প্রকাও একটা “রল' 
আছে। আলাপন তোঁর করবার তারগুলো এই 'রিলের গায়ে জড়ানো থাকে | 
তারটাকে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সোজা হয়ে আসতে হয়। সাঁড়াশর মত একটা 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তারের মুখটাকে টেনে ধরে সেই অবস্থায় ‘স্ট্যাম্পিং' করে 
AOL তোর হয় এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তারটা ঠিক মাপ মত কেটে যায়। এই 
show খণ্ডগুলোর ভোতা দিকটা একটা যন্তের সাহায্যে সূ'চালো করা হয়! স্থয়ং- 
fen ñas ব্যবস্থায় তারটা থেকে একটার পর একটা করে আঁত দুতগাঁততে 
আলাপন তোর হতে থাকে । পনের মুখটা তীক্ষ কর! হয় চক্ুকার একপ্রকার 
উখার সাহায্যে । চক্রের মত এই aA আত দুতবেগে ঘুরতে থাকে৷ xîze 
কৌশলেই আলাঁপনগুলো৷ আপনাআপাঁন সামনে [পিছনে যাতায়াত করে' চাকার 
ঘর্ষণে স্চীমুখ হয়ে যায়। এ অবস্থায় দিনগুলো যখন বৌররে আসে তখন থাকে 
RAT রঙের। হল্দে পিনগুলোকে ঘূর্ণায়মান ?পপের মত একটা যন্ত্রের মধ্যে 
রেখে পরিষ্কার করা হয় | তারপর সেগুলোকে ZI বা টিন চূর্ণ ও আযাঁসডের সঙ্গে 
মিশিয়ে লৌহপারে উত্তপ্ত করা হয়। টনের কলাই হবার পর পনগুলোকে যন্ত্র 
সহযোগে শুকিয়ে নেয়, তারপর পাঁলশ করে আলাদা এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে 
কাগজের মধ্যে গেঁথে বিরুয়ের জন্যে চালান দেওয়া হয়। 


রচনাকাল, ১৯৪৮ 


১ 3 প্র্যানেটেরিয়াম 


প্লযানেটোরিয়ামের কথা অনেকেই জান, কারণ যন্ত্রটা উদ্ভাবিত হয়েছে অনেক- 
কাল আগে । ইউরোপের মধ্যে একমাত্র বুটেনই এতকাল প্ল্যানেটারিয়ামের মত 
একটা বিস্ময়কর অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল | অথচ সুইডেনের মত ক্ষুদ্র 
দেশেও প্ল্যানেটেরিয়াম রয়েছে । জার্মানীর CO কথাই নেই। মস্কোর প্ল্যানেটোর- 
য়ামে বছরে দশলাখেরও বেশী দর্শকের সমাগম হয়ে থাকে । আমোরকারও অনেক 
জায়গাতেই AAG স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় বছর দুই হলো বৃটেন 
একটা প্ল্যানেটোরয়াম স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ইংল্যাঙের শ্রেষ্ঠ জ্যোতীর্জ্ঞানীর 
মতে, বৃটেনে প্ল্যানেটোরিয়াম তোরর ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। তবে প্রথম প্রচেষ্টার 
ফলে জার্মান যন্ত্রের চেয়ে তাদেরটা৷ অনেক নিনকৃষ্ট হবেই । কাজেই জার্সেনীতে 
এখনও যেসব প্ল্যানেটোরিয়াম অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তা থেকে বুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
স্বরুপ একটা যন্ত্র আন৷ যেতে পারে । সায়েন্স মিউাভয়ামে AAA স্থাপনের 
ব্যবস্থা হয়েছে | প্ল্যানেটোরয়ামের পরিবর্তে তাকে বলা হবে_-স্টারহাউস' | 

ch সহাযুদ্ধে ব্যবহত জার্সেনীর Tes মারণাস্ত্র মত প্র্যানেটোঁরয়ামও 
años কৌশলের এক অপূর্ব বিষয়। উভয়ের উদ্দেশ্য অবশ্য TA , TSR ধ্বংস- 
কার্ষের জন্যে আর প্রানেটোরয়াম জ্ঞানের পাঁরাধি বিস্তারের জন্যে পারকা্পত 
হয়েছে । আমাদের সৌরজগতে চন্দ্র, পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে "পৃথিবী 
আবার চন্দ্রকে নিয়ে সূর্যপ্রদক্ষিণ করছে। কেবল চন্স আর.পৃঁথিবীই নয়,পৃথিবীর 
মত আরও অনেকগুলো গ্রহ তাদের উপগ্রহ নিৰ্ণিষ্ট গাঁততে, নিয়মিতভারে সূর্যের 
polis পরিভ্রমণ করছে। তা ছাড়া আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে অসীম শূন্যের 
অসংখ্য তারকারাঁজর ক্রমাগত air লক্ষিত হয়ে থাকে। জ্যোতিবজ্ঞানের 
গবেষণার বিবরণ থেকে আমর জ্যোতিষ্মগুলীর কক্ষপথ ও গাতাবাঁধর জটিলতার 
ব্যাপারটা উপলা করতে পারি মাত্র ; মানসপটে তাদের একটা বাস্তবাচনর কম্পন৷ 
করা সহজ নয়। কোন ঘটন৷ উপলা্ধ করতে হলে মনে মনে আমরা তার একটা 
ছবি কণ্পন৷ করে নিই। সৌরমগুলের গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য Ea 
সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে হলে তাদের একটা নিধু'ত চিত্র FM বরা 
দরবার । এই উদ্দেশ্যে অনেককাল থেকেই বাভিন্ন উপায় অবলাত হয়ে 
আসছিল; কিন্তু কোনটাই আশানুরূপ হয়ে ওঠোন। গ্্যানেটেরিয়োম তারই একট। 


সধোন্নত YO সংস্করণ। 


GR বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার 


উপরের দিকে তাকালেই মনে হবে__আকাশটা যেন একটা বিশাল গন্ুজের মত 
গোল হয়ে আছে। এই গম্বজাকতি আকাশের মধ্যেই আমরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র 
গুলোকে দেখতে পাই। প্ল্যানেটোরয়ামের জন্যে এরকমের ATP একটা 
বিরাট ঘরের প্রয়োজন ৷ *EWERI মসৃণ অভ্যন্তরভাগ গোলাকার আকাশের ক্ষুদ্র 
অবুক্লাত মান | প্র্যানেটোরয়ামের সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষতরগুলোর অনুরূপ ছোট 
বড় আলোক-প্রাতকাত ওই ME গায়ে প্রাতফলিত করে তাদের স্বাভাবিক 
গাঁতবাধি দেখানো হয়। আপোক্ষক গাঁতাবাঁধ ছাড়াও আলাদ৷ ভাবে যে কোন 
গুহ-উপগ্রহের গতিবেগ বাড়িয়ে কামিয়ে দেখানো যেতে গারে। , 

ওরেরী নামে ছেলেদের একরকম খেলনা আছে। চন্দ্র গৃথবীর চারধারে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। a আবার সেই ঘূর্ণায়মান চন্দ্রকে TAC গাক খেতে খেতে সূর্যকে 
প্রদক্ষিণ করছে__এই ব্যাপারটার ছোট একটা মডেল, ঘাটকা-যন্ত্রের কৌশলে পাঁর- 
চালিত হয়। এর নামই ওরেরী ! SIZÎ অফ ওরেরী এই খেলনা Aa] উদ্ভাবন 
করেন। সেথেকেই Aa ওরেরী নামে পাঁরচিত হয়েছে । ওরেরীর নাম ছিল 
চার্লস্‌ বয়েল ৷ রসায়নশাস্ত্রের জন্মদাত৷ রবার্ট বয়েলের ছিলেন Toa নিকট জ্ঞাত | 
তখনকার দিনে (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত ) বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করাটাকেই বড় লোকের লক্ষণ বলে মনে 
করা হতো । চার্লস বয়েল তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত লোক। একাধারে 
তিনি ছিলেন সৈনিক, গ্রন্থকার এবং কুটনীতিজ্ঞ। অথচ অবসর সময়ে তানি ছোট- 
খাট যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যাপৃত থাকতেন। তারই ফল এই ওরেরী। এই ওরেরীই 
কিন্তু আজও তার নাম অমর করে রেখেছে। এই ওরেরী থেকেই 'জার্মেনীতে সর্ব- 
প্রথম প্রযানেটেরিয়ামের পরিকম্পন৷ গৃহীত হয়েছিল | 

গ্রহ-নক্ষব্রাদর অবস্থান এবং গাঁতাবাধ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯১৩ খুস্টান্দে 
মিউনিক মিউাঁজরামের জন্যে ওরেরীর অনুকরণে এক বিরাট মডেল তৈরি হয় | 
এতে একট সুবৃহৎ মডেল পৃথিবীর বাভিন্ন জায়গা থেকে ছোট্ট টোলস্ধোপের 
সাহায্যে বিভন্ন দূরত্বে অবাস্থিত আলোক জ্যোতিষ্কগুলোকে দেখতে হতো | 
তারপর জেনার জাইস্‌ কোম্পানী কর্তৃক আধুনিক উন্নত ধরনের প্ল্যানেটোরয়াম 
নির্মিত হয়। আঁত জটিল as কৌশলে এতে পূর্বেকার সকল রকমের অসুবিধা 
দূর করা হয়েছে। এই -্যানেটেরিয়ামের সাহায্যে দর্শকেরা দেখে সৌরজগৎ এবং 
তার বাইরের জ্যোতিষ্কমগুলীর যাবতীয় ব্যাপার সহজেই একটা বিরাট ডাষ্বেলের 
মত। তারই বাভিন্ন অংশে, স্কুল ও Je অসংখ্য বিচিত্র যন্ত্রপাতির সমাবেশ | 
বিভিন্ন রকমের লেলের সাহায্যে ডাম্বেলের একটা গোলক থেকে উত্তর আকাশের 
এবং অপরটা থেকে দক্ষিণ আকাশের জ্যোতিঙ্কসওলীর SRP, ছোট বড় আলোর 
গোলকের মত তাদের স্বাভাবিক অবস্থানস্থল অনুযায়ী গন্ব'জের গায়ে প্রক্ষেপ করা 
হয়। 


প্ল্যানেটোরিয়াম - €৩ 


" পৃথিবীর পৃষ্ঠে কেউ উত্তর থেকে দাক্ষিণে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ যেমন 
উত্তরের আকাশ অদৃশ্য হয়ে! দক্ষিণের আকাশ দেখা দেয়, যন্ত্র-কোশলে ডাম্বেল- 
টিকেও এাঁদক-গাঁদক একটু হেলিয়ে দিয়ে ঠিক তেমন করেই উত্তর ব৷ দক্ষিণ 
আকাশের গ্রহ নন্ত্রগুলোকে ইচ্ছামত wed উপর প্রাতফলিত করা যেতে 
পারে । পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘোরবার গতাবাধ দেখা বায়, ডাম্বেলের 
মত 30 যে কোন ভাবে থেকে লম্বা দণ্ডের উপর ঘূরলেই গম্বুজ প্রাতফলিত 
জ্যোতিন্কমওলীরও ঠিক সেরকম গাঁতাঁবাঁধ দেখ৷ যাবে | মোটের উপর, পৃথিবীর 
বুকে অবস্থান করে আমর। AA চন্দ, গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে যে অবস্থার, যেমন ভাবে 
স্থান 41 আকৃতি পরিবর্তন করতে দেখি, প্ল/নেটেরিয়ামেও সেগুলোকে ঠিক 
তেমনটিই দেখতে AMEN যায়। প্ল্যানেটোরয়ামে দর্শকদের মনে হবে তার৷ 
সত্যিকার আবাশটাই দেখছেন। তাছাড়া, বর্তমানের তুলনায় সুদূর অতাঁতে ব৷ 
সুদূর ভাঁবষ্যতে গ্রহ-উপপ্রহগুলোর অবস্থানস্থল বা আকাতগত কি পার্থক্য ছিল 
বা হতে পারে, প্র্যানেটোরয়ামে সেগুলোও প্রদর্শন করবার ব্যবস্থা আছে | 

রচনাকাল, ১৯৪৮ 


